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নিয়ত আশীর্বাদক 
শি. শ্রীহরেকবঃ মুখোপাধ্যায় 
[তা হইতে ; টরাপাপধ্যার এগ সি... 
২০৩/১1১, কর্ণগরালিশ স্টাট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্য রি 
সন্দ-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ূ 
৬১, বেছুচ্যাটাি,দ্ট, কলিকাতা, কালী-গন্গ| প্রেস হইতে 
শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত 


নিবেদন 
বন্দে নন্দব্রজন্মীণাং পাঁদরেণুমভীক্ষশঃ। 
যাসাং হরিকখোদ্গীতং পুণাতি ভুবনত্রয্নম্‌॥ 


বাল্যকাল হইতেই কীর্তন শুনিবাঁর সৌভাগ্য ঘটিরাছে। বাঙ্গাল! 
সন তের শত পাঁচ সালে প্রথম প্রসিদ্ধ কীর্তনীরা গণেশ দাসের কীর্তন 
সুনি। তখন আমার বয়স নয় বত্সর। তাহার পর হইতে বীরভূম, 
বাকুড়া, বর্ধমান, মুশিদাঁবাদ, নদীরার নানাস্থানে, বাঙ্গালার বাহিরে শ্রীধাম 
বুন্দাবনাদি তীর্থক্ষেত্রে বহু কীর্তনীয়ার কীর্তন শুনিয়াছি। কীর্তন বতবার 
শুনিয়াছি-_-শুনিবার পিপাঁস! উত্তরোত্তর বাঁড়িরাছে। সে গিপাসা আজিও 
মিটে নাই । কীর্তনের কথ! ও সুর আমাকে মুগ্ধ কর্রাছে। তাহার 
.ফলে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনাই আমার জীবনের সর্ধপ্রধান অবলম্বন 
হইয়াছে । কীর্তন শুনিয়। পদাঁবলীর্‌ অনুসন্ধান করিয়াছি । অনুসন্ধান-ব্যপ- 
দেশে ত্রিপুরা হইতে উড়িষ্য! পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি । অনেক নূতন পদ 
ও পদের নৃতন পাঠ সংগ্রহ করিয়াছি । আমাদের সম্প্রদায়ের আচাধ্য ও 
-কীর্ভনীয়াগণের অঙ্গে পদের পাঠ ও ব্যাখ্যা লইবা আলোচনা করিরাছি, এবং 
আজীবন বথাবুদ্ধি এই পাঠ ও ব্যাখ্যার বিশ্তদ্ধতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছি । 
পদ্বাবলী-সাহিত্যের আলোচিনা করিতে গিয়! শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর 
ভক্তিরস 'গ্যোর ঘটে | শুনিয়া 
ছিলাম, ! ছি ৃ করিবার প্রত্যক্ষ ফলপ্র্ 
লী ||]]]]]]|||: “গজ পদ শহ্। 
পাঠ ক 72867 লি অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 
- মানবহৃদয়ের ভাব-নিবহাকরূপে ৬শনভুন রূপান্তরিত হইতে পারে, 
এই জীবনেই কেমন করিয়! জন্মান্তর ঘটে, এই দেহ সিদ্ধদেহে, 
শ্রীভগবানের বিলাষ-মন্দিরে পরিণত হয়, শ্রীপাদ রূপ তাহার গোপন 
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রহস্তের সন্ধান দান করিয়াছেন । তক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্লনীলমণির 


সঙ্গে পদাবলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । পদাবলী মন্ত্র আর সিন্ধু ও 
নীলমনি তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতির আকর গ্রন্থ। অভিজ্ঞ রহস্তবেত্তা ও সুদক্ষ 


শিল্পীর সঙ্গলাভ করিরাও আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্তু আমি, 


সর্বরসাধারণকে ইহার সন্ধান দিবার লৌভ অম্বরণ করিতে পারি নাই । 
দুর্ভাগ্য__দেশে এইরূপ গ্রন্থের সমাদর নাই। বন্ধবর শ্রীহরিদাস দাস 
(শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটার ) একক একটা প্রতিষ্ঠান। তিনি “ভক্তি 
রসামৃতসিন্ধু” প্রকাশ করিয়া খণের জালে জড়াইয়৷ পড়িয়াছেন । কিন্তু 
উজ্জলনীলমণির বহরমপুর সংস্করণের পর বহুদিন গত, হইয়াছে, আর 
কোন সংস্করণ হর নাই। শচীনন্দন বিগ্যানিধির উজ্জলচন্দ্রিকা বীরভূম 
রতন লাইব্রেরী হইতে কয়েক শত খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও 
এখন পাওরা বায় না। 

এই মস্ত কারণে_এবৎ পদাবলীর পঠন-পাঠনের জন্য তথা কীর্তন 


গাহিতে ও শুনিতে হইলে যে যে বিষয় জানা একান্ত আঁবশ্তক,. 
তত্তংবিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচর-মূলক পদাবলী-পরিচর" গ্রন্থথানি প্রকাশের 
আশার বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলাম । অর্থাভাবে আমার 
চেষ্টা সফল হর নাই। অপরের সাহাব্য সংগ্রহেও বিফলমনোরথ . 
হইরাছি। অবশেষে প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাঁস চট্রোপাধ্যার 

এগ সন্দের সন্থার্ধিকারী শ্রদ্ধাম্পর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 


শরণাপর হই । তিনি ভার গ্রহণ না করিলে এই পুস্তক প্রকাশিত 


হইত নাঁ। তিনি আমার বহুদিনের বন্ধু, তাহার নিকট আমি নানারূপে 


রুতঙ্ঞ। পুস্তক সংকলনে অগ্রজপ্রতিম প্রভূপাদ শ্রীল গৌরগোপাল 
ভাগবতভূষণ মহোদরের উপদেশে উপরুত হইয়াছি। দেশ-বিদেশে 
স্বপরিচিত প্রখ্যাতনাম! অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত স্ুুনীতিকুমার 


চ্টরাপাধ্যার মহাশর এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখির়া দিরাছেন। ইহা 

তাহার মাত্র জামার প্রতিই প্রীতির পরিচয় নহে। বাঙ্গালার 

সভ্যভা ও সংস্কৃতির অন্ততম অবদানের প্রতি ইহা তাহার অকৃত্রিম 

শ্রদ্ধার অপর এক উদাহরণ । সোদরপ্রতিম কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 

তীহার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য” হইতে পদাঁবলীর ছন্দ ও পদাঁবলীর অলঙ্কার 
অংশ দুইটা গ্রহণে সম্মতি দিয়াছেন। ডক্টর শ্রীমান্‌ সুকুমার সেনের 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস হইতেও সাহাব্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের 
, নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । রি 

এই পুস্তক সংকলনে আমি শ্রীমভ্ভাগবত, -ভক্তিরসাঁমৃতসিন্ধু, উজ্জল- 

নীলমণি, অলঙ্কার-কৌস্তভ, শ্রীচৈততন্ত-ভাগবত, শ্রীচৈতন্চরিতামৃত, উজ্জল- 
চন্দ্রিকা, রসমঞ্জরী (ভান্ুুদত্ত ও পীতাম্বর দাঁস প্রণীত ছুইখানি পৃথক গ্রন্থ ) 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিরাছি। প্রধানতঃ উজ্জল-নীলমণির 
আধারেই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণমুলক অধিকাংশ পরার, 
ত্রিপদী উজ্জবলচন্দ্রিকী হইতে গৃহীত । পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা- 
প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী পথপ্রদর্শক রাজা রাজেন্দ্লাল মিত্র, আচার্য্য 
হর্প্রসাদ, জগদন্ধু ভদ্র, অক্ষরচন্দ্র সরকার, সারদাচিরণ মিত্র, কবীন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথ, রমণীমোহন মল্লিক, কালিদাঁস নাথ, রাজকষ্ণচ মুখোপাধ্যায় 
ক্গণদ| গীতচিন্তামণি সম্পাদক কুষ্ণপদ দাঁস, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন 
কাব্যবিশারদ, নীলরতন মুখোপাধ্যার, রাধানাথ কাবাশী, সতীশচন্দ্র 
রায় প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিতেছি। স্বর্গগত নীলর্তন 
মুখোপাধ্যায় চণ্তীদাস-পদীবলী জঅম্পাদ্বন করিয়া, স্বর্গগত সতীশচন্ত্র রার 
'পর্রকল্পতরূ' সম্পাদন করিয়া, শ্রীগীতগোবিন্দ ও ভান্ুদরত্তের রসমঞ্জরীর 
অন্থবাদ করিয়া, অপ্রকাশিত পদরভ্রাবলী সংকলন করিয়া এবং 
শ্রীবসন্তবপ্জন রায় বিদ্দল্লভ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদন করিয়া ম্মরণীয় হইয়া 
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আঁছেন। আমার পরিচিত কীর্ভনীয়াগণের উল্লেখ করিতে গিকা 
গদাধর দাস, অখিল মিন্ত্রী, বিষ্ণু দাস, বনওয়ারী দ্বাস, অক্ষর দাস ও 
মালিহাটীর প্রেমবীসের নাঁম বাদ পড়িয়াছে। এইখানে ম্মরণ করিতেছি । 
শিক্ষিত অ্প্রদায়ের মধ্যে কীর্তন গানের প্রচারে বাহাঁরা সাহাধ্য 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্বর্গগত ( দেশবদ্ধু ) চিত্তরঞ্জন দাঁশ মহাশয়ের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী কালে কীর্তন শিক্ষী করিতে ও শিক্ষা 
দান করিতে শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ মিত্র (রার বাহাছর ), নিত্যধামগত 
_ নবদীপ চন্দ্র ব্রজবাসী, ডাঃ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বস্থ্‌, জগদ্বন্ধু আশ্রমের 
শ্রীগোপীবন্ধ দাস, দেশবন্ধুর জামাতা স্বর্গগত সুধীরচন্ত্র রার এবং কন্যা 
শ্রীমতী অপর্ণা দেবীও বথেষ্ট বত্র লইয়াছেন। ব্রজবাপীর নাম 
পুস্তক মধ্যে প্রয়োজন মত করেকটা পদ উদ্ধার করিয়াছি ৷ ইচ্ছা 
করিরাই সেগুলির ব্যাখ্যা! দিই নাই। কিন্তু এখানে বাধ হইয়া একটা 
পদের ব্যাখ্যা দ্রিতে হইল । এই পদটী_-“মোর বন বন শোর শুনত” 
১১৬ পুষ্ঠার উদ্ধৃত আছে। 

“বনে বনে ময়ূরের শব্দ শুনিতেছি। মনমথপীড়া বাড়িতেছে। 
প্রথমে ছার আধা আসিল, এখন গগন গম্ভীর | ওরে সখি, মোহন (ভূবন 
মোহন শ্তাম ) বিনা দিবস রজনী কিরূপে যাইবে । শ্রাবণ আসিল, শোভন- 
ভঙ্গীতে নিরন্তর বারি বর্ষণ করিতেছে । মদনের বাণ ছুটিতেছে। 
বিরহিণী নারী কিরূপে বাঁচিবে | ভাদ্রও আসিল | মাধব ভিন্ন এছ্‌ঃখ 
কাহাকে কহিব। নির্ভরেডর ডর শব্দে ডানুকী ডাকিতেছে, যেন মদনের 
ক্রীড়াগোলক ছুটিতেছে। আশ্বিন আসিল, গগন মুখর হইল । ঘনন 
ঘন ঘন রোল উঠিতেছে। সিংহ ভূপতি চাতুন্মান্তের কথা বলিতেছেন । 
পুজ্যপাদ শ্রাল রাধামোহন ঠাকুর পদামুতসমুদ্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন__“তথ। 


গগনে ভাখিণ দীপ্তিক্ষীণাৎ পাঙুরবর্ণা অপি ঘর ঘর শব্দারন্যে রোলঃ শব্দঃ 
"রোদনবিশেঠ । পদকল্পতরুতে সতীশচন্দ্র রা মহাশয়ও এই ব্যাখ্যা 


গ্রহণ করিরাছেন । কিন্তু শরৎ কালে গগন আভাহীন হর নী, বরং 
অধিকতর নির্মল হর । স্ৃতরাঁৎ ভাঁখিণ শব্দে পাঞুর বা আভাহীন অর্থের 
পরিবর্তে ভাষাধুক্ত, মুখর__এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । শরতৎকাঁলের 
মেঘ- গজ্জনের কথা চিরপ্রসিদ্ধ । শ্রীমতী সেই শব্দ শুনিরা বলিতেছেন-__ 
শ্রীরুঞ্চবিরহে আশ্বিনের আকাশও বিলাপ করিয়া কাদিতেছে। 

, পুস্তক মধ্যে শ্রীমভাগবতোক্ত “মল্লানামশনিঃ -শ্নোকের উল্লেখ 
করিরাছি। এখানে সম্পূর্ণ শ্লোক তুলির! প্লোককথিত শ্রীকুঞ্চের রসরূপের 


পরিচয় দিলাম | 


মল্লানামশনিনূ্ণাৎ নরবরঃ স্ত্রীণাৎ ম্মরো মুর্তিমান্‌ 

গোঁপানাৎ স্বজনোঁইসতাং ক্ষিতিভূজাৎ শান্ত! স্বপিত্রোঃ শিশুঃ | 
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিছুষাং তত্বং পরং যোগিনাং 

বুষ্তীণাৎ পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ (১০1৪৩ -__১৭) 


মল্লগণের বক্ রস রৌদ্র স্থারী ভাব ক্রোধ 
নরগণ্রে নরোত্তম ».. অদ্ভুত ্ বিম্মর 
রমণীগণের কন্দর্প ».. শুঙ্গার টি মধুর 
,গোপগণের স্বজন ».. হাম্ত সেখ্য মিলিত) , হাস 
অত রাঁজন্তগণের শাসক ৮ বীর ্ উৎসাহ 
পিতৃগণের শিশু » করুণ বোতসল্য মিলিত) শোক 
কংসের মৃত্যু ». ভয়ানক নু ভয় 
অবিদ্বান্গণের বিরাট » বীভৎস জুগুগ্সা 
'যোগিগণের পরতত্ব ্ শান্ত শান্তি 
বুষ্ণচগণের পরদেবতা 9» ভক্তি * ঢু প্রেম 


ট লি 


[৬] 


পজ্যপাদ প্রীল সনাতন বৃহত্বৌষণী টাকার এই শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন__ 
রৌদ্রোডভূতঃ শুচিরথ ধৃতসখ্যহাসো 
বীরোহ্থ বৎসলযুতঃ করুণোভয়াঙ্কঃ | 
বীভৎসসংজ্ঞ উদ্দিতোহথ তখৈব শাস্তঃ 
সপ্রেমভক্তিরিতি তে দ্যধিকাঁ দশ স্থ্যঃ ॥ 
তুকগানের উদাহরণ গোষ্টষাত্রা ) 
ধব্জবভাস্কৃশ পার রহি রহি চলি বার, বার পদ রহিয়া রহিয়! রহিয়া গো । 
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে অতি পাছে ূ 
তেঞ্রি চার ফিরিয়। ফিরিয়া ফিরিয়া গো ॥ 


হায় মোরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম 
খানিক রাখিতাম ননী দেখার দেখায়া দেখায়া গো। 


যদি ব্রজের বালক হতাম নেচে নেচে অঙ্গে যেতাম 


শ্তাম মাঝে যেত নাচিয়া নাচিরা নাচিয়। গো ॥ 
রাণী টানে ঘর পাঁনে রাখাল টানে বন পানে 
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো 1 
বদি ফুলের মাঁল। হতাম শ্াম অঙ্গে দুলে যেতাম 
যেতাম হেলিয়া ছুলিয়! ছুলিরী গো ॥ 
রবি বড় তাপ দিছে বন্ধু মুখ ঘামিয়াছে 
কপালের তিলক যাঁর ভাঁসিয়! ভাসিয়া ভাসিয়। গো । 
হেন মনে করি মার! মেঘ হরে করি ছার! 
বন্ধু বেত জুড়ারে জুড়ায়ে জুড়ায়ে গো ॥ 
ছোট তুক--( মাথুর বিরহ-_কীর্ভনীর হারাধন স্থব্রধর গাহিতেন ) 
গরবিনী গে! ছিলাম গরবিনী 
উর বিনা-শেজ পরশ নাহি জানি ॥ 


[0৮] 

ছিলাম শ্তামের গরবিনী 

শ্তাম বিনে হলাম পথের কাঙ্গালিনী ॥ 
কলহান্তরিতার তুক ॥ (ক্ুষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার সখীর উক্তি) 
আমি ফুল নিতে এসেছি । তোমায় নিতে আসিনি ॥ 
গায়ের ধুলা ঝেড়ে উঠছ কিহে তোমার নিতে আসিনি ॥ 
বাসি ফুলে হবে না । মানরাজার পুজা হবে নীলকমলে 

করবে পুজা কমলিনী ॥ 


এসি 


পুস্তক প্রকাশ জন্ত কলিকাতার অবস্থিতি কালে সঙ্গীতাভিজ্ঞ 


রীর্ভনান্থর'গী ন্েহভাজন শ্রীমান্‌ রথান্রনাথ ঘোষ ও তদদীর পড়্ী কল্যাণী 


শ্রীমতী রেণুকণাদেবীর (১৯৮ বিবেকানন্দ রোড ) শ্রদ্ধা, স্সেহ ও যে 
আমি আমার বয়স ও অন্স্থতার কথা! বিস্বৃত হইয়াছিলাম। শ্রীমন 
মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে শ্রীমান্‌ ও শ্রীমতীর কল্যাণ কামনা করিতেছি । 

আমার কুলদেবতা শ্রত্রী৬রাধামদনগোপাল প্রভু জীউ। এইজন্য 
একটা পদে আমি “গোপালদাস” ভণিতা দিয়াছি। আমার জ্োষ্ঠ পৌত্রের 
নামও গোপাল । স্গন্বদ্বর শ্রীযুক্ত ভূজলভূষণ কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের 
প্রফ দেখিরা দিরাছেন, তথাপি কিছু ভ্রম প্রেমাদ লক্ষিত হইবে । 
কেহ তাহা দেখাইরা দিলে অন্ুগুহীত হইব । মুদ্রাকর প্রমাদের সংঙ্গিপ্ত 


তালিকা দিলাম । পুস্তক পাঠে কাহারো কোন উপকার হইলে উদ্ভম 


সার্থক মনে করিব । 


সারদ। কুটার 
কুড়মিঠ৷ বৌরভূম) 
১৩৫৯।২রা আশ্বিন 

৬মহালয়। 


বিনয়াবনত 
আীহরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় 


বিগত গ্রীষ্টার বর্ষশতকের প্রারন্ত হইতেই বাঙ্গালীকে তাহার ভাষার, 
প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল বিদ্রেশীর 
রীষ্টান ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরির দ্বারা । গত শতকের প্রথম দশকেই 
কৃত্তিবাসের রামারণের সংশোধিত সংস্করণ শ্রীরামপুরের বাপ্তিস্ত মিশন 
' ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়, এবং এইভাবে গতানুগতিক পদ্ধতিতে 
€ অর্থাৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নিবিশেষে কেবল ধর্মগ্রন্থ রূপে ) মুদ্রাযন্ত্রের 
কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে, নবীন যুগের উপবোগী রীতিতে, তাহার 
সাহিত্যের একখানি মহাগ্রন্থ বিশেষ ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ করে। 
ুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় উপলব্ধ অন্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর 
প্রতি প্রকাশকদের দৃষ্টি আকধিত হইল, এবং দ্বিতীর দশকের মধ্যেই 
ছাপার অক্ষরে ভার্তচন্র্রের অন্নদামঙ্গল উঠিল, ও ধীরে-ধীরে অন্ত গ্রস্থও 
সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত হইরা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে 
লাগিল। চতুর্থ দশকে এইরূপ লক্ষণীয় প্রকাশ হইতেছে কতকগুলি 
বৈষ্ণব মহাজন পদের সংগ্রহ । সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই মুদ্রিত গ্রন্থ- 
গুলি পাঠ করিতেন, মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক পুষ্্রলাভের আকাজ্ষা লইয়।। 
কলিকাতার বটতলা-পল্লীর স্থুলভগগ্রন্থ-প্রকাশক মগ্ডলীগুলি ক্ৃত্তিবাসের 
রামায়ণ, কাণীরামের মহাভারত, শ্রীরুষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃত, 
কতকগুলি পদাবলী সংগ্রহ, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, 
রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি বই ছাপাইয়া, ফেরিওয়ালাদের মারফৎ গ্রামে- 
গ্রামে বিক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং ক্রেতারা জ্ঞাতসারে ধর্মানুষ্ঠানের 
অঙ্গরূপে ও অজ্ঞাতসারে অন্যতম মুখ্য মানসিক রুসারনরূপে সাগ্রহে 
এগুলির পাঠ চিরাচরিত রীতিমত অব্যাহত রাখিলেন। কথক বা 


২ ৯ $ 


টি 


টি 
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পুরাণ-পাঠক, বৈষ্ঞব আখাড়া, সংকীর্তভন-মগ্ডলী, কালীকীর্তন-মগুলী, 
রামায়ণ পদ্মাপুরাণ ধর্মমঙ্গল প্রভৃতির গায়ক-মণ্ডলীর মতই, এই-সমন্ত 
বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থের অধ্যয়ন ও আলোচনা প্রাচীন ধারারই 
অন্তর্গত রহিল । 

কিন্তু শিক্ষিত-_অর্থাৎ সংস্কৃতি এবং ইংরেজীতে 
কাছে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল্য তেমন ছিল নাঁ। তবে 


- ইহাও লক্ষণীর যে ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগরের মতন পুর্ণপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ, বিনি 
নিজ জীবনে প্রাচীন ভারতীর ও আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতি উভয়কেই: 


মূর্ত করিয়াছিলেন, তিনি মাতৃভাষার সাহিত্যকে উপেক্ষা করেন নাই। 
একদিকে বেমন নৃতন নৃতন স্ুসাহিত্যের গ্রন্থ প্রণরন করিরা উহার 
প্রসার বুদ্ধি করিলেন ও উহাকে উন্নত ও মাজিত করিরা তুলিলেন, তেমণই 
অন্যদিকে তিনি মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের মতই ভারত- 
চক্রের অন্নদামঙ্গলের সাহিত্যপ্রেমীর উপবোগী এক অভিনব সংস্করণ 
বাহির করিলেন। কিন্ত তখনও বাঙ্গালা সাহি প্রতি উচ্চশিক্ষিত 
বাঙ্গালীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হর নাই। 
প্রথমে আসিল সাহিত্যে নব-নব সর্জনা। কাররিত্রী প্রতিভা প্রথমে 
দেখা দিল, আমরা মবুস্থদনের কাব্য ও নাটক, বস্িমের উপন্যাস, 
হুদেবের নিবন্ধ প্রভৃতি পাইলাম । তৎপরে দেখা দিল ভাবরিত্রী দৃষ্টি 
সাহিত্য-বিচার ; নিজ মাতৃভাষায় এই নবীন সাহিত্য-সম্ভারের অধিকারী 
হইবার পরেই, প্রার সঙ্গে-সঙ্গেই বলা চলে, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাতৃভাষার 
প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । এই কার্যে জন 
বীম্দ্‌ এবং পরে জর্জ আব্রাহাম গ্রিরার্সন প্রমুখ দ্রইটারি জন বিদেশী 
পগিতের কৌতৃহল-ও আগ্রহ অনেকটা জীয়ন-কাঠির কা করিয়াছিল । 
বিগত বর্ষশতকের অস্থিম ছুই বর্ষদশকের মধ্যে, সংস্কত ও ইংরেজীতে 


শিক্ষিত-_ বাঙ্গালীর" 


শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্ষারে, অধ্যরনে ও 


“বিচারে আত্মনিরোজিত হইল । রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮০ সালের পূর্বেই 


81০৭5 ভের্থাৎ £ 01) এই ছদ্মনামে ইংরেজীতে বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
একটী জংঙ্ষিপ্ত পরিচর দ্রিলেন, জগবন্ধু ভদ্র মহাজন-পদাবলী বাহির 
করিলেন, রাজকরুঞ্ মুখোপাধ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকার মাধ্যমে বিগ্ভাপতির 
সত্যকার পরিচর দ্রিবার চেষ্টা করিলেন, এবৎ প্রথমে জারদাচরণ মিত্র 
বিগ্ভাপতির ব্রজবুলী পদাবলী প্রকাশিত করিলেন ও পরে চুচুড়া হইতে 
অন্টু়চন্্র সরকার “প্রাচীন বাঙ্গাল! কাব্য সংগ্রহ” নাম দিয়া বিদ্যাপতি, 
চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাঁস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলী, কবি- 
কঙ্কণ চণ্ডী, রামেশ্বরী সত্যনারারণ-কথা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত করিলেন, 
এব জগবন্ধু ভদ্র তাহার ণগৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে বাঙ্গালীর কাছে চৈতন্ত- 
চরিতের পদাবলীর প্রকাশ করিরা দিলেন । রামগতি স্ঠাররত্র তাহার 
বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব” লিখিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
কলিকাতা! কন্ুলিয়াটোল! পুস্তকাগারের বাধিক সভার নৃতন করিয়া 
বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদ্রকারদিগের কথা শুনাইলেন, রমণীমোহন মল্লিক 
বিশেষ যত্রসহকারে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর সম্পাদনার অবতীর্ণ হইলেন, 
এব্ৎ দীনেশচন্দ্র সেন তাহার “বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত করিলেন। ওদিকে ১৮৯৩ সালে বঙ্গীর-সাহিত্য-পয়িষদ্ও 
প্রতিষ্ঠিত হইল । 
এইভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্যের 
পুনরাবিফার করিল, এব এই সাহিত্যের এ্তিহাসিক ও কবিদৃষ্টি-সম্পন্ন 
সমালোচকদের সহায়তায় নিজ সাংস্কৃতিক জীবনে এই প্রাচীন সাহিত্যের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল।: বাঙ্গাল! সাহিত্য লইয়া গবেষণা এখন উচ্চ শ্রেণীর 
মানসিক চর্য্যার অন্তর্গত বলিয়া স্বীরুত হইয়াছে-_উচ্চ কোটির শিক্ষায়, 
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কলেজের শিক্ষার, এতদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্য চিহ যোগ্য ৬ 
পূর্ণ স্থান কতকটা পাইয়াছে। এই যোগ্য স্থানকে আরও সুদৃঢ় করিতে, 
সাহীষ্য করিবে প্রস্তত “পদাবলী-পরিচর” পুস্তকখানি। 

রবীন্পূর্ব যুগের বাঙ্গীলা সাহিত্যের প্রধান গৌরব যে বালালার 
বৈষ্কব গীতিকবিতা, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সমরাট্‌ 
বন্ধিমচন্্র, পথিরুৎ কবি মধুস্থদন, এবং স্বরৎ বিশ্বকবি ৬8 রবীন্দ্রনাথ, 
বৈষ্ণব গীতিকবিতার মোহে পড়িয়া গিয়াছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথ 9. শ্রেষ্ট 
কতকগুলি পদ চরন করিয়া “পদরত্রাবলী” প্রকাশিত কবেন, এবাং তাহার 
তান্ুসিংহ ঠাকুরের “পদাবলী* এই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যেরই অহ 
নে । প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আর বে করখানি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রস-সর্জনা 
আছে, সেগুলি ততট! বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য নহে বতটা বৈষ্ণব ও 
অন্য গীতিকবিতা । শ্রীকুষ্তদাস কবিরাজের চৈতগ্তচরিতামুতের দার্শনিক ও 
আশ্যান্মিক মূল্য অপরিমের ) কবিকন্কণের ও অন্ত মর্গলকাব্য-রচরিতাদের 
কাবয্থপ্িতে মব্যঘুগের বাঙ্গালীর চরিত্রের ও সমাজের আদর্শ ও 
আকাজ্কার, আশা ও আশঙ্কার চিত্র প্রতিফলিত আছে; এবং ভারতচন্ররের 
কাব্যরস শিক্ষিত বিদগ্ধ জনেরই উপযোগী । কিন্তু বৈষ্ণব পদের মধ্যে, 
সহজিনা বাউল প্রভৃতি গীতিকবিতার মধ্যে, নিখিল মানবের 
চিত্তমন্থনকারী রসবস্ত বি্তমান। সুতরাং আজকালকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের 
অব্যরন-অধ্যাপনার বে বৈষ্ণব পদাবলীর একট বড় স্থান নিধ্ণরিত 
হইবে, তাহা বিচিত্র বা! অনুচিত নহে । 

এই গোড়ীর বা বাঙ্গাল! বৈষ্ণব পদ-সা হিত্যের একজন একপত্রী পণ্ডিত, 
গবেবক ও ব্যাখ্যাতা হইতেছেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যার। 

৪1 বিশেৰ আনন্দের কথা, ইনি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের 


সহারতা করিবার জন্ত এই “পদাঁবলী-পরিচয়” পুস্তকখানি' 
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লিখিরাছেন। পদাবলী সাহিত্যের পুর্ণ রস পাইতে হইলে, তাহার পারি- 
পাশবিক ও বাতাবরণ, তাহার ভাবধারা ও প্রকাশ-ভঙ্গী সম্বন্ধে মোটামুটি 
জ্ঞান থাকা একান্ত আবগ্তক। অধ্যাপনার মরে অধ্যাপকগণ নিশ্চরই 
আন্ুষঙ্গিক আবশ্তক বিষর-সমূহের যথাবথ বিচার করিরা থাঁকেন, কিন্তু 
তথাপি এই বিষয়ে একখানি 1790০০-এর, যন্মধ্যে হস্তামলকবৎ সব 
কিছু সহজেই আয়ন্ত করিরা দেখ বার, তাহার আবশ্তকতী, ছাত্র ও সাধারণ 
পাঠক, গবেষক ও শিক্ষক, সকলেরই নিকট অন্ত্ভৃত হইতেছিল। "দাঁবলী-প 
* পরিচর” সেই আবশ্তকতা বা অভাবকে অনেক অংশে দুরীভূত করিবে । 
ইহার বিভিন্ন অধ্যারগুলির শীর্ষক বা শিরোনাম হইতে ইহার ক্ষেত্র ও 
উপবোগিতা বুঝা বাইবে £_ পদাবলী, পদ্দাবলী-সাহিত্যের ভূমিকা, 
শ্ীগৌরচনত্র, কীর্তন, নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন, বিপ্রলন্ত ভর্থাৎ পুর্বরাগ 
মান, প্রেমবৈচিন্তয, প্রাবাস), সম্ভোগ, পদাবলীর নারক, পদাবলীর নারিকা, 
শ্রীরাধা, সখী, দৃতী, রস ও ভাব, পদাবলীর ছন্দ, পদাবলীর অলঙ্কার, 
সংকীর্তনে বাগ্ ও নৃত্য | এই সুচী দৃষ্টে, বইথানিকে "পদাবলীজগৎ* এর 
একখানি সম্পুট বলা যাইতে পারে। যুবাবস্থায় কলেজে অধ্যরনকালে 
যখন প্রথম পদাবলী সাহিত্যের অধ্যরন করি, তখন এইরূপ একখাঁনি 
পথনিদেশিগ্রস্থ পাইলে কত না খুশী হইতাম! এ যুগের ছাত্রছাত্রী ও 
পদাবলী-রসিকগণ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণের মত পথপ্রদর্শক পাইয়াছেন বলিয়া 
তাহাদিগকে আমি অভিনন্দিত করি। 
এই প্রসঙ্গে ইহাও বলি বে এই বিষয়ে এই প্রকার সুযোগ্য পথ-প্রদর্শক 
দুর্লভ । ইনি যে কেবল পণ্ডিত, অর্থাৎ গ্রশ্থ-বিলাপীঃ তাহা নহে, ইনি বহু 
দিবস ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা করিরা, এই 
পদাবলী কীর্তনের ধারার মধ্য দিয়াই নিজ পরিচয়ের পথ করিয়া লইয়াছেন। 
বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারার মধ্য দিয়া নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অতি সহজেই গঠিত 
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1৮%০ | রা 


রগ ক্রিয়া লইয়াছেন, সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক তুলনামূলক ও এতিহাসিক দৃষ্টিও 


& বর্জন করেন নাই-_ অন্ধ ও বিচারের এই সমন্বয় ইহার পদ্াবলী- “ বিবয় পৃষ্ঠা বিবয় পৃষ্ঠা 
আলোচনাকে বিশেষরূপে মাজিত ও দীপ্তিযুক্ত করিরাছে। পদাবলী ১ | কীর্তন ৪ 
আশা করি এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যসেবী ও 1 সঙ্গীত দ্বিবিধ ০ ২ রী শুককীর্ত কীন্ত 
সাহিত্যপ্রেমী, সর্ববিধ পাঠক-লমাজে ও কীর্তন-গার়ক এবং শরোতৃমগ্ুলীর 1 পদ নর ও না ক চি ». সিল 
রী মধ্যে হইবে, এবং এই পুস্তক পদ্াবলী-সাহিত্যের পুর্ণ পরিচয়ের জঙ্ঠ: | শুন বা প্রবন্ধ গীতের চারি ধাতু দংকী্ভীনেক নী তে র্ 
রুঁ অপরিহার্য বলিয়া! বিবেচিত হইবে ॥ . ছয়টা অঙ্গ ৪ | নংকীর্তন কেমন ০ ৫৬ 
ট বি ক্ষুদে গীত ৮ ১ | শ্রীমহাপ্রভুর গায়ক ও নর্ভকগণ টি 
বা ও বিষমঞ্রবা *** ৮৬ খেতরীর মহোৎসব রঃ তি 
ূ | উদ্‌গ্রাহকাদির উদ হরণ *** + | রাঢ়ে কর্তনের কেন্ত্র ও শ্রেণী ৬৫ 
“নু ্‌ ব্রজবুলি ৯০ ৮ কীর্তনের অঙ্গ 0০০ ৬৭ 
্ তে ্ীস্নীতিকুম র চট্টোপাধ্যায়, ্‌ খ্ কবিত। ৮ ১৩ | পূর্ববরাগ সপ , ৬৯ 
১ মিল পদাবলী সাহিত্যের ভুমিকা ১৭ | মান তা এ 
: , গৌরাঙ্গ বন্দনার পদ রচনা রব রা বডি টি মু 
প্রথম প্রবর্তক *** ২২ হু চি 
পদাবলীর পূর্ববাবস্থা৷ .. ২৫ | চারিপ্রকীর সম্ভোগ ও তাহার বিভাগ ৭০ 
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড *** দত ভিসারিকা রি রর 
প্রাকৃত পৈঙ্গলের কবিতা৷ উড 2 রি 
না রীিকিরিতা ্ি উৎকষ্ঠিতা ** ৭২ 
? স্থফী কবিত। *** ৩৭ টা রি রঃ 
খপ্তিতা। | তিল রি 
ীগৌরচন্দ্ ৩৯ |! কলহাপ্তরিতী ফি ও 
ঠা. তিনটা খণ ও ৪০ | প্রোধিত ভর্তৃকা ন্ টা 
আনন্দের খএ ৮০, ৪২ | স্বাধীন ভর্তুকা ০ 
শ্রীমহা প্রভুর অবতারের প্রধান কারণ ৪৬ | অনুশয়না ৭৪ 


ং । ঠউি্ 2 2 ০৬৯ ্ী 
শক এ 
রং সুচীপত্র টি ৩ পিটিসি ০০ এডি ২ 
বিষয় পৃষ্ঠ। | বিষয় পৃষ্ঠা স্থচীপত্র 
ঢপ কীর্তন ডু , | প্রবাস ১১৩ বিষয় পৃষ্ঠা ] বিষয় 
বাঢদেশের কীত্ৰনীরাণ *** ৭৫ | অদূর প্রবাস, করুণাখ্য বিপ্রল্ত ১১১ পতি ও উপপতি **. ১৩৪ || সীগণের দৃত্য নি 
নাম কীর্তন ও লীলা কীর্তন ৭৭ সুদুর প্রবাস ১১২ নরক সহার ঠা *৫৫-| সধীর ধর্ম ১৬১. 
নাম কীত্তনের উদাহরণ '.. ৮. | ভবন বিরহ ৃ দতী নে রর 
লীলাকীর্তবন রি টা ভূত বিরহ পদাবলীর নাঁয়িক তত রস এবং ভাঁব ৯৬৩ 
নয়নানন্দের বয়ংসন্ধির পদ শিং বিরহে বিছ্াপতি ০ পরকীয়। ০, ১৩৭ যে সস রি 
বিপ্রলম্ত | পূর্ববরাগের পরিচয় ) ১৩ | বিরহে চণ্তীদাস ধ কদর হ রে ভর ১৫৫ 
অভিষোশ তি রা বর্ষার কবি ১৫ রি টা বিভা ১৬৬ 
বাচিক *** জা রিরক্র চিডু্াত ৯, মুগ্ধাদি ভেদ ৭ টি হের রি 
আঙ্তিক বিরহের বারমাস্তা৷ ১১৭ 'প্রৌঢ প্রেমাদি ১. ১৪২ ৪ রী 
চাকু ্ "৮ | চিত্রজল আদি রে হু লক রী গৌনী রতি ১৭০ 
উল 3 শ্রীরাধা রি ৮৮ টু 
- ্ অভিধাঁ, লক্ষণ, ব্যগ্না ১৭৩ 
নট 14 ৯২৫ যোডশ শুঙ্গার নীলাচলে রথধাত্র। (য়ঃ কৌমার হরঃ) ১৭৪ 
কম এ ৮» || সরি ০ ) ঞ মি ্ীতী ০ ৭ 
নমর্থা সংকীর্ণ পা - গোদীবয় রি ১৭৬ 
লালন গুভুতি 2 ২] অম্পন্ন পর & রি ১৫৬ [৮ পহিরাহি পদে অর্থ রি. 
শ্রীকৃকের পূর্ববরা্গ রর আগতি রর না 855 রে ১৪৮ | না সো রমণ না হাম চমণী ১৭৯ 
ু ৫ ্জঁ তি এ এ ব্যাখ্যা *** ১৫, | মহাপ্রভুর স্বরূপ ১৮০ 
ব্রললোদঙ্সাত্র নি এ৩ প্রাছুভ।ব ৮ ১২৭ অনুভ।ব (অলঙ্কার, উদ্তাম্বর ও বাচিক)১৫* প্রেমবিল!স বিব্ত্ত ১৮৩ 
মান ৯৪ | নম্দ্ধিমান র ্‌ কিলকিঞ্চিত রি ১৫৩ | মহাপ্রভু কর্তৃক রাম রায়ের 
নহেতু ও নির্হেতু গৌণ সম্ভোগ ্ | তগনাদি *** ১৫৬ | মুখাচ্ছাদন ১৮৪ 
নানেপিশষ রর ন্ বাচিক গু 55 ১৫৬ 
নান প্রসঙ্গে বিশেৰ কথা, খ্ডিত। গান না... ও রর এরা | ্ী পদীবলীর ছন্দ ১৮৫ 
সনের রত নিজ ১০ রি নায়ক চিত ও জি ১৫৭ | পদীবলীর অলঙ্গার . ১৯৭ 
৫ রর ৪ণাদি ত১ ্. আআ? € **, ১৫৮ 
প্রেম বৈচিত্তয চির | সমতার রং রা দূ সংকীর্তনে বাদ ২১৯ 
চান বে ১০০ | নায়ক চতুর দতী (আপুদুতী) *৮ ১৫৯ | সংকীর্তুনে নৃত্য ২১৬ 


অশ্রদ্ধ 
বরিয়াছিলেন 
ভঙ্গ 


শুদ্ধ 
বলিয়াছিলেন 
ভঙ্গ 

উডিয়। 


শ্রীরাধাকুষ্ণের 


পদাবলীর পদ একটা 
ইতিহাসে 

বিদ্বন 

সৌন্দ্যময়ী 
যোগ্িপাল 

দয়ায় 


তি 
সকল ভ্নী-স্পল্ব্িচ্জ 


৯ 


পদাবলী 


যদি হুরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাস্থ কুতুহুলম্‌। 
মধুর-কোমলকান্তপদাঁবলীং শৃণু তদ৷ জয়দেবসরস্বতীম্‌ ॥ 


_ শ্রীগীতগোবিন্দ। 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পদাবলী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। বিশ্বসাহিত্য পদাবলী” বাঙ্গালীর অন্যতম অবদান। 
রবীন্ত্রপুর্ববন্তী যে কজন বাঙ্গালী কবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হইয়া আছেন-__তীহাদের মধ্যে চণ্ভীদীস, কবিরঞ্জন, রাঁয়শেখর, জ্ঞান দাস 
গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, নরোম দাস, বুন্দাবন দাঁস, কষ্দাঁস 
কবিরাজ এবৎ ভারতচন্্র অন্যতম | ভাঁরতচন্্র মঙগলকাব্যপ্রণেতা হইলেও 
বৈষ্ণব কবিগণের ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথকে 
বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর শেষ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করি। 
কবি জয়দেব স্বরচিত মধুর কোমলকান্ত সঙ্গীতের নাম দিয়াছেন ৃ 
“পদাবলী” । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই পদাবলী শব্দটি গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাঁসের 
এবৎ পরবর্তী কবি রায়শেখর কবিরঞ্জন প্রভৃতির রচিত অঙ্গীতসমূহ 


১০৫০০ ৮ ++ ৮ 
এ ৮১ পদাবলী 
ভিহিত হইত্বী আসিতেছে । পশ্তিতগণের মতে পদাবলী ৩ 
পদীবলী নামে আঁভ ও । কিন্তু শব্দট বহু পুব্বাতন ৷ আচাধ্য গান্ষববং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদীত্মকম্‌। 
শব্দটি দেশীর ভাষা হইতে গৃহীত ৰ পদং তস্য ভবেদ্স্ত স্বরতালানুভাবকম্‌ ॥ 


ভরতের নাট্যস্ত্রে “পদ” শবের উল্লেখ আছে। 


ৃ বত কিঞ্চিদক্ষরকৃতং তঙ সর্ববৎ ৩ 
সঙ্গীতপাবিজা উল্লিখিত ₹ তত সর্ববং পদসংজ্ভিতম্‌। 
সঙ্গীত দ্বিবিধ। তপা ৩ 
মীর্গ এবং দেশী ভেদে ১, 


নিবদ্ধঝ নিবদ্ধ তু পদং দ্বিবিধং স্মৃতম্‌ ॥ 


আছে-__ 
্ গঁদেশীবিভেদেন দ্বেধা জঙ্গীতমূচ্যতে । করিয়াছেন__ | 
বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীত ্বয়ং ॥ গোতঙ্কৎ বিরচিতপদং গেরমুদ্গাতুকামা__ভেনর মেঘ ) 
মেবুতে বাকা অর্থেও পদ” শবের উল্লেখ আছে__্বাযৎক$ 
ভরতং সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞিতম্‌ । বিচ টি আছে-__ত্বামুৎকণ্ঠা- 
৯০৯ রযুক্তবান্‌। খিরচিতপদং মনুখেনেদমাহস (উত্তর মেঘ ) | 
অপ্নরাভিশ্চ গন্ধরৈর্ঃ শস্তোরণ ৰ আচাধ্য ভরতের বহু পরবর্তী প্রী বু অঃ 
ঃ সঙ্গীতং: দেশভেদত? ॥ হু পরবর্তী শ্রীনরহরি চক্রবর্তী স্বপ্রণীত ভক্তি- 
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গাতং, তি রস্নাকরে সঙ্গীত সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনা করিরাছেন। তাহাতেও 
বরং ব্রহ্মা ভরতকেধবে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই মাস, অনিবন্ধ ও নিবদ্ধ গীতের উল্লেখ আছে। তিনিও" সঙ্গীতের অঙ্গ 
আর অগ্পরা ও গন্ধর্রগণ বে গান মহাদেবের সম্মুখে গাহিয়াছিলেন নিরূপণে পদের উল্লেখ করিরাছেন। অনিবদ্ধ গীত সরিগম আতা 
দেশভেদে তাহাই দেশীর সংস্তা প্রাপ্ত হইরাছে। নারি প্রভৃতি স্বরাঁলাপ। নিবদ্ধ গীত__ | 
কিন্ত আচীধ্য মত ্-প্রণীত বুহদেনী গ্রন্থে বলিরাছেন__ 55১,971 
| যঃ স চ মার্গঃ প্রকীন্তিতঃ । শু ছায়ালগ ক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয়। 
আলাপাদিনিবদ্ধে! ী - | 
আলাপাদিবিহীনস্ত স চ দেশী হত? ॥ র রি তি 
“৫ ৃঁ ? নি ভেদত্রঃ 
বাহ! হউক, ভরত সঙ্গীতকে “গান্ধবর্ব” বলিরাছেন। এই গান্ধর্বকলার . শুদ্ধ সালগ সংকীর্ণ ছে কেহ কয়। 
পরিচর দিতে গিরা ভরত বলিতেছেন__ ্ ্ 
গান্ধর্িতি বিজ্ঞের়ং স্বরতালপদা শ্রয়ম্‌। ৃ কেহো কহে নিবদ্ধ গীতের অংজ্ঞাত্রয়। 
র্বাণামিদং বন্মাৎ তক্মাহু গান্দরবমুচ্যতে ॥ প্রবন্ধ বস্ত রূপক এ প্রসিদ্ধ হয় ॥ 
কির ্ চি নি শুদ্ধ বা প্রবন্ধ গীতের চারি ধাতু এবং ছয়টা অঙ্গ। কেহ কেহ 
ট পাঁচটা ধাতুর কথা৷ বলেন। ধাতু অর্থাৎ অবয়ব বা৷ বিভাগের নাম 
» রঃ ৃ 


. ৯৪. 


পদীবলী-পরিচয় 


উদগ্রাহক, মেলাপক্‌, গ্রুব ও আভোগ। বীহারা পঞ্চ ধাতুর কথা৷ বলেন। 
ভাহারা রব ও আভোগের মধ্যে একটা অংশের নাম দেন.অন্তরা । সঙ্গীতের 
৩ ১ 


ছূয়টা অঙ্গ__স্বর, বিরুদ, "পদ, তেন, পাঠ, তাঁল। নরহরি বলিতেছেন__ 


স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল । 

এই ছয় অক্কে গীত পরম রসাল 

স্বর সরিগমপধাঁ দিক নিরপয়। 

গু নাম যুক্ত মতে খিরুদ কহয। 

পদ শব্ধ বাচক প্রকার বহু ইথে। 

তেনা তেনাদিক শব্ধ মঙ্গল নিমিত্তে ॥ / 

পঁঠ বাছ্োস্তবাক্ষর ধাঁ ধা ধিলঙ্গাদি। 

তাল চচ্চৎপুট বত্যাদিক যথাবিধি ॥ 

এ ষড়্গ প্রাচীন আচীর্য্য নিরুপয় | 

বাক্য স্বর তাল তেনা চাঁরি কেহ কয় ॥ 

স্বর_সরিগম ইত্যাদি আলাপ । বিরুদ- প্রশংসা বা গুণবাচক । 

পদ__বাহাঁ অর্থ প্রকাশ করে, সুতরাৎ সঙ্গীতের সমস্ত অংশকেও পদ বলা 
বাদ। তেন শব্দ মঙ্গলবাঁচক, পুর্ববে জঙ্গীতজ্ঞগণ “ও হরি ও” এইরূপ 
আলাপ*কবিিতেন। পাঠ বাগ্যের সঙ্গে মুখে “বোল” উচ্চারণ। তাল- 
পরিমিত সমরে বতি বা বিরাম । চক্রবর্তী মহাশর বাক্য স্বর, তাল ও তেন! 
এই বে চারি অঙ্গের কথ 'বলিরাছেন_ এখানে বাক্য ও পদ একার্থবাচক 1 
সুদ্ধ ব! প্রবন্ধ গীত পঞ্চ জাতিতে বিভক্ত । 

প্রবন্ধের জাতি পঞ্চ মেদিনী নন্দিনী | 

দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি ॥ 


/ 


থাকিবে । স্বর,পৰ, তেন, পাঠ, তাল এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত সঙ্গীত নন্দিনী ; বাক্য, 


পদীবলী ৫ 
স্বর, তেনা ও তালযুক্ত গান দীপনী ? বাক্য, স্বর ও তালযুক্ত গান পাবনী 


এবং বাক্য ও তালযুক্ত সঙ্গীত তারাবলী নামে অভিহিত হইবে। এই 


সমস্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় পদ শব্দটা প্রাচীন। সঙ্গীতের অপর নামই 
পদ এবৎ সঙ্গীতশাস্ত্ে ইহা! একটা পারিভাষিক শব্দ। 

আচাধ্য হরপ্রসাদ নেপাল হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা লেখা বৌদ্ধ গানের 
পুঁথি আনিয়া সন ১৩২৩ সালে “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়” বৌদ্ধ- 
গান ও দৌহা” নাম দিয়া বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। 
ভূমিকায় তিনি এই গানের নাম বলিয়াছেন প্চর্ধ্যাপদ”। সুতরাং প্পদ” 
শব্দটা যে হাজার বছর পূর্বের চলিত ছিল, এবং তাহা! গান অর্থেই ব্যবহৃত 
হইত, সে সম্বন্ধে তর্কের কোন অবসর নাই । চর্ধ্যাপদের সংস্কৃত টাকায় 
“ক্লবপদেন দৃটীবুর্বনাহ”, “দ্বিতীয় পদেন*, প্চতুর্থ পদমাহ” প্রভৃতি উল্লেখ 
রহিয়াছে । এখানে পদ অর্থে গানের পংক্তি বা ছত্র। সুতরাৎ বাঙ্গালা 
ভাষার পদ নানার্ধে ব্যবহৃত হইত। এই চ্রধ্যাগানগুলি দেখিয়া বুঝিতে 
পারা যার রচনা প্রায় পদাবলী মত এবং গায়কগণ এই অমস্ত গানে অধুন! 
প্রচলিত কীর্তনের রাগ- রাগিণীই ব্যবহার করিতেন। এইজন্ত আমি 
বলিয়াছি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পূুর্ব্বেও কীর্তন ছিল, তবে তাহা আকারে ও 
ভঙ্গীতে পৃথক ছিল। 

চ্য্যাপদ বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত । পুর্ব্বে ধাতুবদ্ধ নিবদ্ধ 
গানের শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র, শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ, অথবা প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক 
এই যে তিনটি শ্রেণীর কথ! বলিয়াছি, বাঙ্গালার লোক-সঙ্সীতগুলি ইহার 
শেষের শ্রেণীর গান। এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ বা রূপকের আবার চারিটা ভাগ 
আছে। ভক্তিরত্ৰাকরে বধিত আছে-_( পঞ্চম তরঙ্গ ) 


তাল ধাতুযুকত'বাক্য মাত্র ক্ষ গীত। 
ধাতু পুর্ব্বে উক্ত উদ্গ্রাহাদি যথোচিন্ত ॥ 


পদীবলী-পরিচয় 


উদগ্রাহক, মেলাপক্‌, ক্ষুব ও আভোগ। বাহার! পঞ্চ ধাতুর কথা৷ বলেন৷ 
ভীহারা পরব ও আভোগের মধ্যে একটা অংশের নাম দেন*অন্তরা' | সঙ্গীতের ৃ 
ছয়টা অঙ্গ-_স্বর, বিরুদ, "পদ, তেন, পাঠ, তাল। নরহরি বলিতেছেন__ 


পদাবলী ৫ 


স্বর, তেনা ও তালযুক্ত গান দীপনী ; বাক্য, স্বর ও তালযুক্ত গান পাবনী 
_ এবং বাক্য ও তালযুক্ত সঙ্গীত তারাবলী নামে অভিহিত হইবে । এই 


স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল। সমস্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয পদ শব্দটা প্রাচীন। সঙ্গীতের অপর নামই 
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥ পদ এবং সঙ্গীতশান্ত্রে ইহা! একটা পারিভাষিক শব্দ । 

স্বর সরিগমপধা দিক নিরূপয়। আচাধ্য হরপ্রসাদ নেপাল হইতে প্রাচীন বাঙ্গালার লেখা বৌদ্ধ গানের 
গুণ নাম যুক্ত মতে বিরুদ কহয় ॥ পুঁথি আনিরা সন ১৩২৩ সালে “হাঁজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়” বৌদ্ধ- 
পদ্র শব্দ বাঁক প্রকার বহু ইথে। গান ও দৌহা” নাম দিরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। 
তেন! তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে ॥ - ভূমিকায় তিনি এই গানের নাম বলিয়াছেন -্চর্য্যাপদ”। সুতরাৎ প্পদৃ* 
পঠ বাগ্যোপ্তবাক্ষর ধাঁ ধা ধিলঙ্গাদি। শবাটা যে হাজার বছর পূর্ব চলিত ছিল, এবং তাহ! গান অর্থেই ব্যবহৃত 
তাল চচ্চৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি ॥ হইত, সে রেগে কোন অবসর নাই । চর্যাপদের সংস্কৃত টীকায় 
এ ষড়ন্গ প্রাচীন আচার্য্য নিরুপয় | _ঞ্রবপদেন দৃটীকুর্বসনাহ”, “দ্িতীর পদেন”, “চতুর্থ পদমাহ” প্রভৃতি উল্লেখ 


/ 


বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কর ॥ 
স্বর-_সরি গম ইত্যাদি আলাপ। বিরুদ- প্রশংসা বা গুণবাচক। 
পদ__যাহা অর্থ প্রকাশ করে, সুতরাঁৎ সঙ্গীতের সমস্ত অংশকেও পদ বলা' 
বার। তেন শব্দ মঙ্গলবাচক, পুর্ব্বে সঙ্গীতজ্ঞগণ “ও হরি ও” এইরূপ 
আলাপ*করিতেন। পাঠ ববাগ্ের :সঙ্গে মুখে “বোল” উচ্চারণ। তাল- 
পরিমিত সমরে বতি বা! বিব্লাম। চক্রবর্তী মহাশর বাক্য স্বর, তাল ও তেন! 
এই বে চাবি অঙ্গের কথা 'বলিরাছেন__এখানে বাক্য ও পদ একার্থবাচক । 
শুদ্ধ ব! প্রবন্ধ গীত পঞ্চ জাতিতে বিভক্ত । 
প্রবন্ধের জাতি পঞ্চ মেদিনী নন্দিনী । 
দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি ॥ 


হুর অঙ্গবুক্ত গানের নাম মেদিনী, ইহাতে স্বর বিরুদার্দি সমস্তই' 
থাকিবে | স্বর, পদ, তেন, পাঠ, তাল এই পঞ্চাঙগযুক্ত সঙ্গীত নন্দিনী ; বাক্য, 


রহিয়াছে । এখানে পদ অর্থে গানের পংক্তি বা ছত্র। সৃতরাৎ বাঙ্গাল! 
ভাষায় পদ নানার্থে ব্যবহৃত হইত। এই চর্ধ্যা-গানগুলি দেখিয়া! বুঝিতে 
পারা যায় রচনা প্রায় পদাবলীর মত এবঘ গায়কগণ এই সমস্ত গানে অধুনা! 
প্রচলিত কীর্ভনের রাগ- রাগিণীই ব্যবহার করিতেন। এইজন্য আমি 
বলিয়াছি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পুর্ব্বেও কীর্তন ছিল, তবে তাহা আকারে ও 
ভঙ্গীতে পৃথক ছিল। 

চ্য্যাপদ বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত । পুর্ব্বে ধাতুবদ্ধ নিবদ্ধ 
গানের শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষু্র,শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ, অথবা প্রবন্ধ, বস্তু, রপক 
এই যে তিনটি শ্রেণীর কথা৷ বলিয়াছি, বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীতগুলি ইহার 
শেষের শ্রেণীর গান। এই ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ বা রূপকের আবার চারিটা ভাগ 
আছে। ভক্তিরত্বাকরে বণিত আছে-_( পঞ্চম তরঙ্গ ) 


তাল ধাতুযুক্ত:বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত। 
ধাতু পুর্বে উক্ত উদ্গ্রাহাদি যথোচিত্ || 


পদীবলী-পরিচয় 


্ে 


শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্র গীত হয়। 

ইথে অস্তান্ুপ্রাস:প্রশস্ত শাস্ত্রে কর ॥ 
ক্ষুদ্র গীত ভেদ চারি চিত্রপদা আর । 
চিত্রকলা! প্লবপদা পাঞ্চালী প্রচার ॥ 


চিত্রপদা, চিত্রকলা, প্বপদা ও পাঞ্চালী বা পাঁচালী। স্ুপ্রসিদ্ধ 
কীর্তনীয়া নিত্যধামগত অবধূতচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যার মহাশর পদাবলী ও. 
.পীচালীর পার্থক্য নির্দেশ-প্রসঙ্গে বরিয়াছিলেন পদাবলী সমঞ্চবা, আর 
পীচালী বিষমঞ্রব! । বাঙ্গীলার মঙ্গল গানগুলি পাঁচালীর অন্তভুক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল, 
শিবমজল, চণ্ভীমঙ্গল, মনসামঙ্গল সব গান একই ধরণে গাওয়া হ্য়। 
একটা উদাহরণ দিতেছি । রামায়ণ গান হইতেছে, সুল গারক বর্ণন 
করিতেছেন_-পবননন্দন অশৌকবনে আসিয়া মা জানকীর দর্শন 
পাইরাছেন। তাহাকে শ্রীরামচন্রের কুশল-সংবাদ দিয়া গ্রীরাম-দভ 
অভিভ্ঞান অন্ুরীর সমর্পণ করিতেছেন এবং ীতাদেবীকে অভয় দিতেছেন। 
সবল গারক প্রথমে বেশ সুরে তালে ধুরা ধরিলেন-_ণও মা এই নাও রামের 
অন্ুরী”। দোহাররা। সকলে মিলিয়া ধূরাটা সুরে তালে আবৃত্তি করিলেন। 
তারপর হুল গারক গান ধরিলেন__“শমনদূমন রাবণ রাজা, রাবণদমন, 
পাম দোহাব্রা। সুর ধরিলেন “আ! আহা। রি”। সুল গায়ক পুনরার, 
পঞ্সের ছত্র আবৃত্তি ক্ধিলেন_“শমনভবন ন| .হ্য় গমন, রে লয় রামের, 
শান ॥ দোহার তখন বুঝাটাই সমস্বরে গান করিলেন “এই নাও রামের 
॥ এই জগ্গই পাঁচালী বা মঙ্গল গান বিষমক্রবা | পদাবলীতে এরপ- 

ভাবে এ্বপদ গীত হর না'। মসুল গারক ও দোহার সকলে মিলিয়! 


এন করেন । মঙ্গল গানের মত তাহার পুনরাবুন্তি নাই । এই 
জন্ঠ . উজ নাম সমঞ্বা। 


পদাবলী 
উদ্গ্রাহক আদির উদহরণ-__ 


॥ রাগ পঠমঞ্জরী ॥ 


উদিত পুরণ নিশি সিশাকর কিরণ করু তম দুরি। 
ভান্গুনন্দিনী পুলিন পরিসর শুভ্র শোভিত ভূরি ॥ উন্গ্রাহক ॥ 
মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল চলত মলর সমীর । 

ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্কর কত কুহরে কোকিল কীর ॥ মেলাপক ॥ 
বিহরে বরজ কিশোর । 

মধুর বন্দ! বিপিন,মাধুরী পেখি পরম বিভোর ॥ ঞ্ুব ॥ 
দেব ছুলহ সু-রাসমণ্ডলে বিপুলকৌতুক আজ | 

বংশীকর গহি অধর পরশত মোঁদ ভরু হিয় মাঝ ॥ 
রাধিকা! গুণ চরিত ময়বর বিরচি বহুবিধ গীত। 

গান রত রতিনাথ মদভর হরণ নিরুপম নীত ॥ অন্তরা ॥ 
কঞ্জ লোচনে ললিত অভিনয়, বরিষে রস জন্থু মেহ। 

ভণব কিয়ে ঘনশ্তাম প্রকটত জগতে অতুলিত নেহ ॥ আভোগ । 
ষড়ঙ্গ। মেদিনী গীতের উদ্বাহরণ__ 

জয় জনরঞ্জন কঞ্জ নয়ন ঘন অঞ্জন নিভ নব নাগর প্র গ্র। 
গোকুল কুলজ]| কুলধৃতি মোচন চন্দ্রবদন গুণ সাগর এর এ ॥ 
নন্বতন্থজ ব্রজ ভূষণ রসময় মঞ্জুলভূজ মুদবর্দন এ শ্রী। 
শ্ীবুষভান্গ তনয়ী হৃদি সম্পদ মদনাবরুদ মদমর্দন এ শ্রী 
গীত নিপুণ নিধুবন নয় নন্দিত নিরুপম তাওবপত্তিত প্র প্রী। 
ভান্ুতনয়ী পুলিনাঙ্ন পরিসর রমণী নিকর মণি মণ্ডিত ত্র এঁ॥ 
বংশীধর বর ধরণীধর. কৃত বন্ধু অধরারুণ স্থন্দর প্র এ। 


'কুন্দরদন কিবা কমনীয়.রুশোদর বুন্দা বিপিন পুরন্দর এ শী ॥ 


॥ (225 0 


৮ পদীবলী-পরিচয় 


কৃষ্ণকেলি কলহৈক ধুরন্ধর ধা ধা দিধি তগ ধে ন্নী এ এ । 
সম্বরি গরি নরহরি নাথ এ ই অ ইতি অই অই অতেন্না এ শী ॥ 


বাজালা ভাষায় রচিত পদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও পদাবলীর 
ভাষা সাধারণতঃ প্বরজবুলি” নামে পরিচিত। এই ব্রজবুলি শ্রীবৃন্দাবন, 
মথুবা অর্থাৎ ত্রজমগ্ুলের কিন্বা শী অঞ্চলের ভাষা নহে । ব্রজবুলি বৈষ্ণব- 
কবিতার ভাষা, কবিগণের সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা । আসাম, বাঙ্গাল।, উড়িষ্যায় 
মিথিলার প্রচলিত দেশীয় ভাষার মিশ্রণে তন্তৎ দেশে একই সময়ে 
ইহার উদ্ভব হ্ইয়াছিল। মিথিলার বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষার পদ রচনা! 
করিরাছিলেন। বাঙ্গালার তাহা ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
ব্রজবুলির উপর মৈথিল প্রভাব কতটুকু সে বিচার পণ্তিতগণ করিবেন। 
কিন্ত একথ। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মিথিলায় বিগ্ভাপতি এবং 
বাালার চণ্ীদাস দেশীর ভাষার যে মধুর এবং সুন্দর কবিতাবলী রচনা 
করির্াছিলেন__জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক পরবস্তা 
কবিগন সেই সৌন্দর্য্য ও মাবূর্যে গ্রভাবিত হইয়াছিলেন। সেকালে 
বাঙ্গালা ও মিথিলার সঙ্বনধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। বাঙ্গাল! মুসলমান অবিরুত 
হওরার পরেও স্বাধীন মিথিলার হিন্দু রাজ! রাজত্ব করিতেছিলেন। 
বাঙ্গালা বিস্তার্থি মিথিলার গির? বিগ্যাশিক্ষা করিয়া আসিত। বাঙ্গালার 
চণ্তীদাসের গান মিথিলার লইয়া বাইত, মিথিলার বিগ্ভাপতির পদ 
বাঙ্গালার বহিরা আনিত। শকাব্দের ষষ্ঠ শতকে ভাস্কর বন্ম। রাঢ় দেশ 
ভর করিরা কর্ণনথবর্ণে জরস্বন্ধাবার স্থাপন করেন। সেইদিন হইতে 
বাঙ্গালা ও আনাম পরস্পরের সংস্রবে আসিরাছে । পরবর্তী কালে কুমার 
পালের মন্ী বৈগ্ভদেব আনাম জর করির। তথাকার অধ্বীশ্বর হন। কামরূপ 
আরতের অন্ততম তীর্ঘক্ষেত্র। আসামে বাঙ্গালায় বাতায়াত বহুকালের ( 
আসাস এবং মিথিলাও পরস্পর নিকট লক্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। আসামের 


পদাবলী ৯১ 
প্রসিদ্ধ ধর্ম্-প্রবর্তক আচার্য্য শঙ্করদেব তীর্থ-পর্য্টন-ব্যপদেশে বাঙ্গালা 


* আসিরাছিলেন। বাঙ্গালী তীর্ঘযাঁ্রী উডভিষ্যায় বাতারাঁত করিতেন। বার 


রামানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন । সমর সমর বাঙ্গালার অংশ বিশেষ উড়িষ্যার 
রাজগণ অথবা উড়িষ্যার অংশ বিশেষ বাঙ্গালার রাঁজগণ অধিকার করিয়া! 
লইতেন, সে অধিকার কখনো৷ কখনো দীর্ঘ স্থারী হইত । মুদ্রণবন্ত্র, বেতার 
যন্ত, রেলপথ ও আকাশপথের সুবিধা না| থাঁকিলেও এইরূপ নানাবিধ 
উপারে একদেশের সঙ্গে অপর দেশের ভাষা ও ভাবের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
আদান-প্রদান ঘটিত। ব্রজবুলির স্থ্টি ইহারই অন্যতম পরিণতি । 

_ আসামের স্প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমান্‌ রাজমোহন নাথ শ্রীশঙ্করদেবের 
বরগীত এবং মাধবদেবের বর্গীত প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীশঙ্করদেবের 
রুক্সিণীহরণ নাটও প্রকাশিত হইর়াছে। শ্রীশঙ্করদেব চতুর্দশ শকাব্াার, 
প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। বাঙ্গালার বশোরাজখান এবং উড়িষ্যার 
রায় রামানন্দ ইহাদের সম-সাময়িক। নিয়ে ইহাদের রচনা উদ্ধত করির! 
দিলাম । 


শ্রীশঙ্করদেবের রুক্সিণীহরণ নাট হইতে-_ 
বসতি দিগন্তর নাথ হামারু। ভেপ্ট কেমনে হোই স্বামী মুরারু ॥ 
হামু কিস্করী হরি নাথ হামার । কহ শঙ্কর রুক্নিণীক ব্যবহার ॥ 
শ্রীমাধবদেবের বরগীত হইতে__ 
খুৎ ॥ আলো! মই কি কহবে। ছুঃখ । 
পরাণ নিগরে নে দেখিয়। চান্দমুখ ॥ 
পদ ॥ কৃত পুণ্যে লভিলে। গুণের নিধি শ্যাম । 
বঞ্চিয়। নিলেক নিক্রুণ বিধি বাম ॥ 
শ্যাম কান বিনে মোর ন রহে জীবন। 
হা শ্যাম বুলিতে আকুল করে মন॥ 


কির রন 7) 


১০ পদীবলী-পরিচয় 


দিবস না যাই সুখে ন যাই রয়নী । 

চান্দ চন্দন মন্দ পবন বৈরিণী ॥ 

কোথা যাও কোঁথা থাক কিবা করে মন । 

কাঁনাইর নেউছনি দেও সব বন্ধ জন ॥ 

শ্তাম বন্ধু বিনে জীবনর কিবা কাজ । 

বিরহ অনল জলে হৃদয়র মাঝ ॥ 

না জানে” দারুণ বিধি কি করে বিপত্তি । 

কহর মাধব রাঙ্জাপদে মোর গতি ॥ 

প্তিতগণ ব্যাকরণ বিচার করিবেন। সাধারণের দৃষ্টিতে উদ্ধৃত 

পদের সঙ্গে ব্রজবুলিরচিত পদীবলীর এবং বড়ু চণ্তীদাসের , শ্রীরুষ্ত- 
কীর্ভনের ও বাঙ্গালায় প্রচলিত বিগ্ভাপতির পদাবলীর বিশেষ পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হইবে না । শ্রীমাধবদেবের পদটী অতি অন্পায়াসেই ব্রজবুলিতে 
 ব্রপান্তরিত করিরা লওরা বার। নিম্নে বশোরাজ খানের পদ উদ্ধত হইল । 


এক পরোধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গোর । 
হিম ধরাধর কনক ভূধর কোরে মিলল জোর ॥ 


মাধব তুরা দরশন কাজে । 
আধ পদচারি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে ॥ 
ডাহিন লোচন কাঁজবে রঞ্জিত ধবল রহল বাম । 
নীল ধবল কমল বুগলে চাদ পুজল কাম ॥ 


শ্বুত হুসন জগত ভূবণ সেহ এহ রস জান। 
পঞ্চ গোড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে বশোরাঁজ খান ॥ 
দিল, রহল, পুজল প্রভৃতি প্ররোগ প্রাচীন বাঙ্গালার দুষ্প্রাপ্য নহে। 
তুরা, সেহ, এহ প্রস্থতি শব্ও বিদেশ হইতে আসে নাই। অথচ 
এহ পদদি বঙ্গদেশে বাঙ্গার্লী কবির রচিত ব্রজবুলী পদের প্রায় প্রথম 


পদাঁবলী ১১. 
নিদর্শন বলিয়। কথিত হইয়। থাকে । স্ুতরাৎ স্বীকার করিতে হয় এ ভাষা 


, আসামেও যেমন বা্গালাতেও তেমনি স্বতঃস্ফুর্তরপেই উদ্ভূত হইরাছে। 


বশোরাজ খাঁন ব্রজবুলিতে কোন কাব্য রচন। করিয়াছিলেন, অথবা! খণ্ড এণ্ড 
রূপে পদ রচনা করিয়াছিলেন, নিশ্চয়রূপে কিছু বলা বার না। 

শ্রীরামানন্দ রায় গোদীবরীতীরে বিগ্ানগরে (অধুনা রাজমাহেন্্রী 
নামে পরিচিত ) উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ প্রদেশপাল 
ছিলেন। তীহার জগন্নাথবল্লভ নাটক পুরীধামেই রচিত হইব্লাছিল। 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বখন দাক্ষিণাত্যে গমন করেন সেই সময় শ্রীপাদ বাস্থদেব 
সার্বভৌম তাহাকে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। গোদাবরীতীরে বিগ্ানগরে শ্রীমহাপ্রভু রামানন্দের 
সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর স্বরচিত কড়চার এই মিলন- 
লীলা সংক্ষেপে লিখিরা, রাখিয়াছিলেন । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে রামানন্দমিলন বর্ণনে স্বরূপের কড়চার অনুসরণ 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দরচিত যে পদটি 
উদ্ধত করিয়াছেন তাহা স্বরূপ দাঁমোদরের কড়চা হইতেই গৃহীত 


হইয়াছে ।  কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতগ্চরিত মহাকাব্যেও পদটা উদ্ধৃত 
আছে। পদটি ব্রজবুলিতে রচিত। রামানন্দ রায় এইরূপ আর কোন 


পদ রচন| করিয়াছিলেন বলিয়া জানা! যায় না। তিনি জগন্নাথবল্পভে 
শ্রীজদেবের অনুসরণে সংস্কত ভাষায় কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। 
আমাদের উদ্দিষ্ট পদটি এই-_ | 


পহ্লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল। 
অন্ুদিন বাট়ুল.অবধি না গেল ॥ 
না সে! রমণ না! হাম রমণী । 


৮ .-, ছু মন মনোভব পেশল জাঁনি ॥ 


১২ পদীবলী-পরিচয় 


এ সখি সে! সব প্রেম কাহিনী | 
কাছ ঠীম কহবি বিরহ জনি 

না খোজনু' দুতি না খোৌঁজলু আন। 
ছুঁুক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ 
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতি। 
সুপুরুখ প্রেমক এ্ছন রীতি ॥ 
বদ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান । 

রায় রামানন্দ কবি ভাঁণ ॥ 


এই পদের রাগ, নয়ন প্রভৃতি অধিকাংশ শব্দই তৎসম শব্দ। , ভেল 
ভেলি, গেল, বাল প্রভৃতি শব্দ চর্য্যাপদ এবং কৃষ্-কীর্তনেও পাওয়া 
বার । অসমীরা উড়িম্যা ও বাঙ্গালা একই ভাষা-গোরষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলিয়া 
মনে হর। 

বৈষ্ুব কবিগণ অনেকেই সুপপ্তিত ছিলেন। সংস্কৃত এবং প্রীত 
ভাবার তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা! ছিল। ভাব ও ভাষার দিক্‌ দিয়া 


তাহারা অজস্র উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন; সংস্কৃত ও প্রারুতের মুল 
ছন্দ অবিকল অনুকরণ করিপ্লাছেন, আবার বিবিধ ছন্দের মিশ্রণে করেকটি 
নূতন ছন্দেরও স্থষ্টি করিরাছেন। কবি জর়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ 


পদাবলীর ছন্দ মাত্রারন্ত, অক্ষরবুত্ত এবং মিশ্র। মাত্রাবৃত্তে অক্ষরের 
গুরু লু মাত্রাই প্রধান বিচর্ধ্য, অক্ষরবুন্তে অক্ষরসংখ্যাই প্রধান অবলম্বন । 
দিশ্র ছন্দে গুরু লঘু মাত্র! ও “অক্ষরসংখ্যা উভরেরই মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 


মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আট, বার ও ষোল মাত্রার সম ও বিষম লঘু চতুষ্পদী__ 
ভঙ্গ পরার, পরার, একাবলী প্রভৃতি, তেইশ, পঁচিশ, আটাইশ মাত্রার লঘু 


বেমন, ছন্দ সম্বন্ধেও তেমনই সংস্কত এবং প্রারুতের অফুরন্ত ভাগাঁর হইতে : 


পদাঁধলা 


ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী এবং সাতচল্লিশ ও একান্ন মাত্রার দীর্ঘ চতুপ্পদী 
ছন্দের প্রাচ্র্য লক্ষণীয় । অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও এইরূপ চৌদ্দ অক্ষরের 
পয়ার, আট, দশ, বার অক্ষরের ভঙ্গ পর়ার, একাদশ অক্ষরের একাঁবলী 
কুড়ি অক্ষরের লঘু ত্রিপ্দী, ছাবিবশ অক্ষরের দীর্ঘ ব্রিপদী, মিশ্র পরার, 
মিশ্র ত্রিপদী, আটত্রিশ ও পঁরতাল্লিশ অক্ষরের দীর্ঘ চতুষ্পরী এবং ধাঁমালী 
প্রভৃতি ছন্দ পাওয়া বায় । 

বৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই অলঙ্কারপ্রি় ছিলেন। তীহাঁর! যেমন, 
অভি বত্তে ভাবান্গরূপ শব্দ চয়ন করিয়াছেন, তেমনই ব্যঞ্জনাময় ভাষায় 
রচিত কবিতা-স্থন্দরীকে মনোহর অলঙ্কারেও সাজাইয়াছেন। ব্যতিক্রম 
আছে, কেহ কেহ হয়তো অলঙ্কারের গুরুভারে কবিতার স্বভাব-সৌন্দর্যের 
বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, কিন্ত অনেকেরই এই বিষরে সামঞ্জন্ত জ্ঞান আমাদের, 
বিশ্ময়োৎ্পাদন করে। পদাবলীতে অন্ুপ্রাস যমকাঁদি শব্দালঙ্কারের ও 
উপম। রূপকাদি অর্থালঙ্কারের বথাযোগ্য সুষ্ঠু প্রস্নোগ আজিও অনবদ্য 
কবিতার উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে । 

বৈষ্ণব কবিতা৷ গীতি কবিতা । জি... 
প্রধানতঃ গাহিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। স্থুগার়ক রসজ্ভ কীর্তনীয়ার; 
মুখে না শুনিলে পদাবলীর মাধুর্য অনুভূত হয় না; সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা 
বার না। কীর্তনের আসরে গায়কগণ এবং শ্রোতৃবুন্দ যেন একাত্মতা 
প্রাপ্ত হন। তীহাদের চক্ষের সম্মথে অতীতের বুন্বাবনলীলা যেন 
বর্তমানের রূপ ধরিয়া বাস্তবে জীবন্ত হইয়া উঠে। মর্মোচ্ছলিত রসভাব 
প্রেম-ভক্তির সান্দ্রতায় শ্রীধাধারুষ্ণের যুগল বিগ্রহে আকার পরিগ্রহ করে। 
অন্তর বাহির একাকার হইয়! যায় । 


মি 


১৪ পদাঁবলী-পরিচয় 
বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রকৃত কবি- দ্রষ্টা এবং অশ্টা। ইহারা 


শ্রীধাম বুন্দীবনের নিভৃত নিকুঞ্জে বৃন্দাদেবীর অস্তেবাপী। কেহ কেহ 


৩৩ 


অন্তরালের অজ্জীগৃহের প্রযোজক, নেপথ্য-বিধানের বিধায়ক। ইহারা 
লীলাসঙ্সী, লীলা যেমন দেখিয়াছেন, যেমন আস্বাদন করিয়াছেন, ছন্দে 
শ্রোকে তাহারই ক্থঞ্চিং আভাষ দিয়াছেন । সুগভীর রসানুভূতি, সুনিবিড় 
ভাবসন্ভুতি, অন্কত্রিম আকৃতি এবৎ প্রকাশড্গীর স্বচ্ছন্দ স্ফৃততি বৈষ্ণব 
কবি-গোষ্ঠীর সহজাত সম্পদ | 

আত্মগত সাধনার এবং ধ্যান তন্মর়তার তাহারা জগব্খ এবং জীবনকে 
আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাই একের সুখ ছুঃখ আশী৷ আকাজ্ষ! অনেকের 
সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ঞার রূপান্তরিত হইরাছিল। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির 
সমন্থর ঘটরাছিল। তাই বৈষ্ণব কবিতার লৌকিক অলৌকিকের সীমারেখা 
মুছিরা গিরাছে। তাই ব্যক্তির বেদনা জাতির চিরন্তন আস্বাদনের বস্তু 
হই আছে। 

অনেকের মতে ধর্মমূলক কবিতা কবিতা হয় নাঁ। বৈষ্ণব কবিগণ এই 
মন ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিরাছেন। মুলে বৈষ্ণব কবিতা! ধর্মমূলক কবিতা, 
আমরা! এইভাব লইরাই বৈষ্ণব কবিতা পাঠ করিরা থাকি। বৈষ্ণব 
কবিগণের ধর্ম প্রেমবর্ম । বে প্রেমের কোন হেতু নাই, বে প্রেম কোন 
বাধা মানে না» যে প্রেম কোন প্রতিদান চাহে না, বে প্রেমে আত্মস্থথের 
পর্যন্ত কোন কামন! নাই, বে প্রেম ইন্দ্রসম শরশখর্ধকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, 
বৈষ্বকবিগণের প্রেম সেই প্রেম । এই (প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহকে তাহার! 
প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । এই প্রেম তাহাদের বাস্তব বন্ত। এই প্রেমই 
ভাহাদের ' জগত, প্রেমই তীহাদের জীবন । তাই তীহাদের কবিত। 
পর্্সুলক হইরাও কবিতা হইব্লাছে। ্‌ 


বৈঝব কবিতা পদাবলী, সুর তাল সংঘোগে গীত হর) ইহ! পাঠ 


পদীবলী ১৫ 


করিয়া! যে আনন্দ পাওয়া যাঁর, কীর্তনীরার কগ্ে শুনিরা তাহার শত গুণ 


, আনন্দ লাভ হয় । পদাবলীর একটি “পদ” বিহ্ঙ্গম, ভাব তাহার দেহ, 


রস তাহার প্রাণ, আর কথা৷ ও সুর তাহার ছুইটি পাখা! কীর্তবনীরার 


গাঁনে শোতার মন এই পাখার ভর করিয়া বিহগের সঙ্গে আনন্দের শাশ্বত 


কল্পলোকে উধাও হইয়। বায় । কীর্তন কি বস্ত না শুনিলে তাহা৷ বুঝা বার 
নাঁ। পদাবলীর ভাষা বাঙ্গালা ও মৈথিল মিশ্রিত এক ক্ুত্রিমভাবা, 
পদাবলীর ছন্দ সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীত হইতে গৃহীত। 
তথাপি এই ভাষা, এই ছন্দ সেকালের বাঙ্গীলা সাহিত্যে, দৌহা ও 
মঙ্গলকাব্যের রাজ্যে একেবারে অভিনব, অন্পূর্ণ নৃতন। বিষরবস্ত 
পুরাতন হইলেও বলিবার ভঙ্গীতে ভাষা ও ছন্দের গুণে তাহা চিরনূতন 
হইয়া আছে। 

বলিয়াছি বৈষ্ুব কবিগণের প্রেমই ধর্ম । এই প্রেম ভক্তিরই পরিণতি, 
ইহা আনন্দ চিন্মর রস। তাই এই প্রেমের কবিতা প্রাকৃত জগতের ভাষার 
কথা কহিয়াও অপ্রাকৃত জগতের বার্তী বন করিরা' আনিরাছে ; আজিও 
পদাবলী বৈষ্ণব সাধকের ধ্যানমন্ত্র, উপাসনার অবলম্বন । বদিও সাহিত্যের 
রস এবং যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্ত-প্রতিপাদিত রস 
মুলে এক, তথাপি পদাবলীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্টের প্রতি 
পাঁঠক ও শ্রোতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য ইহার সঙ্গে “গৌরচন্দ্রিকাঁ” সংযুক্ত 
করা হইয়াছে । পুর্বররাগাদি বে বিভাগের পদ পাঠ বা শ্রবণ করি, সঙ্গে 
সঙ্গে তন্ভাবভাবিত সেই আদর্শ সন্ন্যাসী-_সেই প্রেম-বিগ্রহ__েই অভিনব 
জঙ্গম হেমকল্পতরু শ্রীগৌরচন্দ্রকে বন্দন ও স্মরণ মনন করিয়া পাঠের বা 
শবণের জন্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিরা লই। তীহার জীবন-ভাষ্য দিয়া 
পদ্দাবলীর অর্থ গ্রহণে সচেষ্ট হই। পদাবলী গীতি কবিতা, পদাবলী সঙ্গীত, 


“টি 


পদীবলী-পরিচয় 


কিন্তু পদীবলী ভগবশুজনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এ কথাটি ভুলিলে 
চলিবে না॥ পাঠক ও শ্রোতৃগণের. প্রতি মহাজনগণের ইহাই নির্দেশ, 


৯৬ 


আমাদের ইহাই অনুরোধ । পদাবলীর অন্য নাম মহাঁজন-পদাবলী। 


অর্থব_মহাজনগণের দ্বারা রচিত, মহাঁজনগণের দ্বারা . আস্বাদিত। 
সাধারণভাবে পাঠ করিবার জন্য তো! বহু কবিতা আছে, শুনিবার বহু 
সঙ্গীত আছে। পদাবলী না হয় একটু স্বতন্ব হইয়াই থাকুক। পদাবলী 
পাঠ করিতে, বাধা নাই, শুনিতে বাধা নাই, মাত্র ভক্তিপৃতচিন্তে পাঠ 
করিতে, নিষ্ঠা ভক্তি লইয়া শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিতেছি । উপসংহারে 
এই অনুরোধের অমর্থনে আমি অপর সম্প্রদ্বায়ের একজন মহাঁজন-_ 
স্বনামধন্য প্রাচীন আচাধ্য অভিনব গুপ্তের মহাবাণী উদ্ধত করিতেছি । 
সথপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দ বদ্ধনের ধবন্তালোকের টীকা! রচন। সমাপ্তিশেষে 
অভিনব গুপ্ত বলিতেছেন 2 

বা ব্যাপারবতী রসান্‌ রসয়িতুৎ দৃষ্টিঃ কবীনাং নব! 

দৃষ্টি ধা পরমার্থবস্ত বিষয়োন্মেষ! চ বৈপশ্চিতী | 

তে দে অপালম্ক্য বিশ্বমখিলৎ নির্বনন্তে বয়ম্‌ 

শরান্তা নৈব তু লব্ধমন্ধিশরনত্বদ্ভক্তিতুল্যৎ সুখম্‌॥ 

রসসমুহের আস্বাদনের ব্যাপারবতী যে নব কবিদৃষ্টি এবং পরমার্থ বস্তু 

প্রকাশে সমর্থ বে বিদবংদুষ্টি- এই ছুইরূপ দর্শনের সহারতায় আমরা অখিল 
বিশ্বকে বর্ণন করিতে গিরা শ্রান্ত হইয়া :পড়িয়াছি। কিন্ত হে অর্ণবশার়ি 
তোমার ভক্ভিতুল্য সুখ আমরা এখনে! লভি করিতে পারি নাই । 


্্‌ 


পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিকা 


শ্রীরুষ্ণলীলা৷ ও গৌরলীলা__বিশেষ করির়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাঁকথাই 
পদাবলীর বিষয়বস্ত । পদাীবলীর মধ্যে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ 
সংখ্যার বেনী নহে । শ্রীরাধাকুষ্চের জন্ম ও বাল্যলীলার পদের সংখ্যাও 
কম। পদাবলীতে মধুর রসের__শ্রীরাধাক্কষ্চের লীলারসের পদের সংখ্য! 
প্রচুর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি, রাধাকুষ্ণের পূর্বরাগ হইতে আরন্ত 
করির। মাথুরলীলা পর্য্যন্ত অবলম্বনে শত শত কবি সহস্র সহ পদ রচনা 
করির। গিরাছেন । বাধাকুষ্ণ-লীলাকথা লইয়া কবিতা ও গীতি-কবিতা রচনার 
আজিও বিরাম নাই । পদাবলীতে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকথা লইয়া রচিত 
পদের সংখ্যাও প্রচুর । 

শ্রীরাধাকুষ্ণ-লীলাকথা কতদিনের পুরাতন, কেহ জানে না। পুক্রাণের 
বরস লইয়া নানা জনে নান কথা বলিয়াছেন । অন্ত্রভ্ত্যবত্শীয় নরপতি 
হালের সঙ্ছলিত গাথা-সপ্তশতীর মধ্যে প্রারুত ভাষায় রচিত কবিতার রাই, 
কান ও গোগীগণের কথা আছে । গাথা-সপ্তশতী কমবেশী প্রায় ছুই 
হাজার বৎসর পুর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্তী বহু কবির রচিত খণ্ড 
কবিতায়, কাব্য-নাটকের নান্দীশ্লোকে শ্রীরাধারুষ্ণ-লীলাকথা গ্রথিত 
রহিয়াছে । কাশ্মীরের স্থুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবদ্ধন প্রায় বার শত 
বৎসর পুরে তাহার অমর গ্রন্থ ধ্বহ্ালোক” সঙ্চলন করিয়াছিলেন। এই 
গ্রন্থে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলাতআ্মক ছুইটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। 
একটি শ্লোকে দ্বারকা-লীলার ইঙ্গিত আছে। শ্লোকটি এই-_ 
তেষাং গোপবধূবিলাসস্হৃদাৎ রাধীরহঃসাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়া-তীরে লতাবেশ্মনাম্‌। 


১৮ পদীবলী-পরিচয় 


বিচ্ছি্নে ম্মরতল্লকল্পনমৃদুচ্ছেদৌপযোগেইধুনা- 
তে জানে জরঠী ভবস্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্পবাঁঃ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আছেন । মথুর! হইতে দূত গিরাছে দ্বারকার । শ্রীকৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন__ওগো' ভদ্র, গোঁপবধৃগণের বিলাসস্হদ, রাধার 
নির্জন কেলির সাক্ষী সেই বমুনাতীরবর্তাী লতাকুপ্জগুলির কুশল তো? 
(পরে নিজেই স্বগতোক্তি করিতেছেন, কুশলই বা৷ কি করিয়া বলি) 
বিলাসশব্যা-রচনাঁর প্রয়োজন তো। আর নাই, তাই তমাল-কিশলয় চরনের 
প্রশ্নোজনও ফুরাইরাছে, স্ৃতরাৎ সেগুলি ঝরিরা পড়িৰা শুকাইয়। বাইতেছে। 
েমেন্ছের দশাঁবতাঁরচরিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বণিত আছে। ইনি 
জরদেবের পূর্ববর্তী কবি। তাহার রচিত গোপীদের এই বিরহ-গান 
জনুদেবের কথা! ম্মরণ করাইয়া দেয় __ 
ললিতবিলাস-কলা-ন্খখেলন-ললনা-লোভন-শোভন-যৌবন- 
মানিতনবমদনে । 
 অনিকুলকোকিলকুবলর-কজ্জল-কাল-কলিনদস্থতামিব লচ্জল- 
কালিরকুল দমনে ॥ 
কেশি-কিশোরমহাস্ুরমারণ-দারুণগোকুল-দুরিতবিদারণ- 
গোবদ্ধনধরণে । 
কম্ত ন নরনষুগং রৃতিসঙ্গে মজ্জতি মনসিজ-তরল-তরঙ্গে 
বরমণী-রমণে ॥ 
জরদেবের জীবদ্দশার অথব! তাহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে 
সরা লক্ণ সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস দদুক্তি-কর্ণামূত' 
নাম দির! প্রাচীন ও সমনামরিক কবিগণের রূচিত স্ভাধিতাঁবলী সংগ্রহ 
করেন। ইহ্াারই কিছু পুর্বে বা পরে আর একখানি গ্রস্থও বাঙ্গালাতেই 
সঙ্কলিত হর, তাহার নাম. কিবীন্্রবচন-সমুচ্চর” ৷ সংগ্রহ ছুইথানির 
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পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিক৷ ১৯ 


মধ্যে বাঙ্গালী ও অ-বাঙ্গালী বহু কবির রচিত শ্রীকুষ্চলীলা৷ তথ। শ্রীরাধা কৃব্ত- 
*লীলাত্মক শ্লোক আছে। পরবর্তী বৈষ্কব কবিগণ এই গ্রন্থ ছুইখানি এবং 
শ্রীমন্মহাপ্রতুর সমসামনিক কবি শ্রীল রূপ গোস্বামীর সন্কলিত অনুরূপ গ্রন্থ 
পগ্যাবলী হইতে বহু সাহায্য পাইর়াছিলেন। বৃহদ্র্মপুক্বাণ গ্রন্থখানি 
সম্পূর্ণ বা অধশত জয়দেবের পরে রচিত হইরাছিল বলিয়। অনুমিত হর । 
এই গ্রন্থে দুইটি পদাংশ পাওয়া বার ঃ 
॥ রাগ গান্ধার ॥ 
কেশব কমলমুখী কমলম্‌ 
কমলনরনকলয়াতুলমমলম্‌ ॥ 
কুঞ্জগেহে বিজনেহতিবিমলম্‌ ॥ প্র ॥ 
- স্ুরুচিরহেমলতামবলম্্য তরুণতরুং 
ভগবন্তম্‌। 
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমন্দকলরতি 
সা তু ভবন্তম্‌॥ 
॥ রাগিণী শ্রী ॥ 
রসিকেশ কেশব হে ॥ 
রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসনিবহে ॥ চা 
শ্রীরাধারুষ্ণ-লীলাকথা৷ লইয়া! শকাব্দার চতুর্দশ শতকে যে খগণ্ড-কবিত] 


ও কাব্য রচিত হইতেছিল, এই কবিত৷ ছুইটি এবং “হরিচরিত” কাব্য 


তাহার অগ্ততম প্রমাঁণ। ছদ্দান্ত হাবসীরা যেদিন বরাজাবরোধের 
শু্ধান্তঃকন্ষে রাজমুণ্ড লইয়। গেওুনা৷ খেলায় প্রমন্ত ছিল, সমগ্র গৌড় 
রাজধানী ছিল সন্ত্রস্ত, সেদিন এ রাজধানীরই কোন নির্জন গৃহে বসির 
কবি চতুর্ভজ হরিচরিত রচনা করিরাছিলেন। হাবসী-বিল্লব দমনে 
সাহাধ্য করিয়। বাঙ্গালী প্রজাগণ যে-বত্সর হুসেনশাহকে গৌড়- 


২০ পদীবলী-পরিচয় 
সিংহীসনে অভিষিক্ত করেন, সেই বত্সরে ৯৪১৫ শকাব্দাীয় হরিচরিত 


রচনা সমাপ্ত হয়। চতুভূর্জ পশ্ডিতবংশের সন্তান, তাহার পুর্বপুরুষ স্বর্ণরেখ : 


বাঙ্গালার সম্রাট ধর্মপালের নিকট হইতে ক্রঞজ গ্রাম দান-প্রাপ্ত হন। 
রাঁটের কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বস্থু ১৪০২ শকাবায় শ্রীমদ্ভাগবতের 
আংশিক অনুবাদ শ্তরীরুষ্তবিজয়' রচনা করেন । পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে 
এই সমস্ত গ্রন্থের মূল্য স্বীকৃত হইরাছে। মালাধর বস্তু, শ্রীখণ্ডের দামোদর, 
কবিরপ্রন, বশোরাজ খাঁন প্রভৃতি অনেকেরই গৌড়রাজদরবারের সঙ্গে 
সনকন্ধ ছিল। মিথিলার বি্ভাপতির পদ বাঙ্গালা ধীরে ধীরে একটা নৃতন 
ভাষার ও নবীন কবিগোষ্ঠীর অবলম্বন হইয়া উঠিতেছিল। চণ্ডীদাসের 
রচিত কৃষ্কলীলার পদ__বিশেষ করিরা দাঁনখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বাঙ্গালার 
কবিগণকে তথা রসিক-সমাজকে অনুপ্রাণিত করিরাছিল। 

শ্রীথণ্ডের কবি রামগোপাল দ্বাস রসকল্পবল্ী গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি | 
বশোরাজ খান আদি সবে রাজ-সেবি ॥ 

নব জাতীর়তাঁবোধে উদ্বুদ্ধ দূরদর্শী কীন্ভিমান্‌ গৌড়েশ্বর হিন্দুকুলতিলক 
মহারাভ! দনুভমর্দন দেবের (রাজা গণেশ ) সহ্ৃদর সহারতার বাঙ্গালা" ভাষা 
“রাজসভার সুপ্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। বাঙ্গালী কবি রাজসম্মান প্রাপ্ত 
হইরাছিলেন। 

পরবর্তী গৌড়েম্বরগণ বিশেষতঃ সদাশর হুসেন শাহ রাজ গণেশের পদাঙ্ক 
অন্ুদ্রণ করিরাছিলেন। আমার মনে হয় শ্রীরুষ্ণবিজর-রচরিতা মালাধর 
বন্থকে গুপরাম্ত খান” উপাধি গোড়েশ্বর হুসেনশাহই দিয়াছিলেন। 
তাহার পু্র্ভা করেকজন নরপতি হাবদী বিদ্রোহে বিব্রত ছিলেন। 
কাহারো! কাহারো ভাগ্যে রা্দ-সিংহাসন ছুই 'তিন বৎসরের বেশী স্থারী 
হয় নাই। রকাল্াী রা ও জশাস্ির ধ্যে এইনপ গুণ গ্রহণ ও 


মি 0 পিশ্শিগিিিিিিিিি 


পদ্ীবলী-স হি তোর ভূমি কা ১ 
উপাধিদাঁন সম্ভবপর বলিয়া মনে হর না। ১৪০২ শকাবদার্‌ শ্রীরুষ্চবিজর 


* সমাপ্ত হ্য়। ১৪১৫ শকাব্দ হুসেন শাহ সিংহাঁজনে আরোহণ করেন । 


গ্রন্থ রচনার চৌদ্দ পনের বৎসর পরে অথবা প্রজাসাঁধারণের আন্গুকুল্যে 
সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়। রাজ্যারোহুণ বংসরেই উৎসব উপলক্ষ্যে হত এই উপাধি 
প্রদত্ত হইয়াছিল । সেকালে মুদ্রীষন্ব ছিল না। উপাধি-প্রাপ্তির পর হাতে লেখা 
পুঁথিতে উপাধি যোগ করিয়! দেওয়৷ হয়। নকল কারকগণ তদন্ুরূপ নকল 
করিরা লন। হুসেনশাহের দরবারেই মালাধর ভিন্ন আরো করেকজন 
বাঙ্গালী গুণী ব্যক্তি এইরূপ উপাধি পাইরাছিলেন । ইহাদের একজন 
শ্রীখপ্ডের কবি বশৌরাজ খান । যশোরাজ খান রাজদত্ত উপাধি, ইহার 
নাম জানি না। অন্তজন মালাধরের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বস্থ। ইনি উপাধি 
পাইয়াছিলেন প্সত্যরাজ খান” । যশোরাজ খানের রচিত একটা পদ 
পাওয়া গিয়াছে । শ্রীচৈতন্ত সমকালীন পদ্-রচয়িতাগণের ইনিই অগ্রদূত ৷. 
শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক পদরচয়িতাগণের মধ্যে কবিরঞ্জন, রায়শেখর 
এবং গোবিন্দ আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য । দেবকীনন্দন ও মাধবের 
বৈষ্ণব-বন্দনায় এবং কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় গোবিন্দ আচার্য 
রাধাকুষ্ণ-লীলা-কাব্য রচয়িতা এবং গীত-পগ্ভকারক্রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন । 


“ বামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লীতে “অথ ঢামাঁলী কুষ্প্রিয়াণাম্৮ উল্লেখে 


গোবিন্দ আচার্য্যের প্ঠাংশ উদ্ধত হইয়াছে । ইহার ভাষাও ব্রজবুলি-মিশ্রিত। 

কবিরগ্রন এবৎ রায়শেখর পদকর্তীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট কবি। 
কবিরঞ্জনের নাম ছিল রঞ্জন, উপাধি ছিল ছোট বিগ্যাপতি। ইহার এবং 
রায়শেখরের কয়েকটী পদ মিথিলার বিগ্ভাপতির নামে চলিতেছিল, আমি 


সেগুলি চিহ্তিত করিয়! দিয়াছি*। উদাহরণস্বরূপ কবিরঞ্জনের__“নন্ুয়া- 
বদনী ধনী বচন কহুসি হসি” এবং “উদ্সল কুন্তল ভারা” আর রায়শেখরের 
“এ ভর বাদর মাহ ভাদর শুন মন্দির মোর” এবৎ“গগনে অবঘন মেহ দারুণ 


২২ পদাবলী-পরিচয় 
সঘনে দামিনী ঝলকই” গ্রতৃতি পদের উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের 


ব্রজবুলিরচিত পদের তুলনা, পদাবলী সাহিত্যেও খুব কমই পাওয়া যার 


কবিশেখর, রা়শেখর একজনেরই উপাধি । ইহার নাম দৈবকীনন্দন 
িংহ। ইনি সংস্কতে গোপালচরিত মহাঁকীব্য, গোঁপীনাথ-বিজর নাটক, 
বাঙ্গালার গোপাল-কীর্তনামৃত (রাধাকুষ্চলীলা পদাবলী ) এবং গোপাঁল- 
বিজর পাঁচালী রচনা করেন । রায়শেখর শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাঁকুরের শিষ্য ৷ 
উহার রচিত “দপ্তাত্বিকী পদাবলী” শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকীলীয় লীলাবিলাস, 
বৈষ্তব সাধকগণের নিত্য উপাসনার অবলম্বন । ইনি অসাধারণ কবিত্বের 
অধিকারী ছিলেন । 
ইহাদের সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নরহরি সরকার ঠাকুর, বাস্- 
ঘোব, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোঁব, জ্ঞানদাজ, লোচন দাস, বুন্দাবন দাস, 
কবি কর্ণপুর প্রভৃতির নাম উল্লেখবোগ্য । শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পদ রচনার বাস্তু 
ঘোষের নাম স্মরণার হইয়া আছে । শ্রীথগ্ডের শ্রল নরহরি সরকার ঠাকুর এই 
ধারার আদি কবি।- কিন্ত ইহারা সকলেই শ্রীঅদ্ধৈত আচার্ধ্য প্রভুর নিকট 
পুলা, আচাধ্য প্রভুই ইহাদের প্রেরণাদাতা। প্রধানতঃ তাহার আবাহনেই 
শুগৌরাঙ্গদেব মত্ত্যে অবতীর্ণ হইরাছিলেন। গৌরাঙ্গ-বন্দনার পদ-রচনারও 
তিনিই প্রবর্তক । 
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্তাণণ্ডে বণিত আছে £ 
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই অতি ॥ 
শুন ভাই সব এক কর সমবায় । 
মুখভরি গাই আজ শ্রীচৈতন্ত রা ॥ 
আদি আর কোন অবতার গাঁও নাই । 
দর্দ অবতারমর চৈতন্য গৌঁসাঁঞ্রী ॥ 


পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিক। ২৩ 


যে প্রভু করিল সর্বজগত উদ্ধার । 
আঁমা সব। লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার ॥ 
সর্বত্র আমর! বাঁর প্রসাদে পূজিত । 
সংকীর্তন হেন ধন যে কৈল বিদ্বিত ॥ 
নাঁচি আমি তোমরা চৈতন্য যশ গাঁও । 
সিংহ হই গাই পাছে মনে ভর পাও । 
প্রভু ষে আপনা লুকায়েন নিরন্তর | 
ক্রুদ্ধ পাছে হরেন সবার এই ডর ॥ 
তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলভ্ব্য সবার । 
গাইতে লাগিল চৈতন্য অবতার ॥ 
নাঁচেন অদ্বৈত সিংহ পরম বিহ্বল । 
চতুদ্দিকে গার সবে চৈতন্য-মজল ॥ 
নব অবতারের শুনিয়া নাম বশ । 
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥ 
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি। 
বলিয়। নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি ॥ 


*ঞ্লীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাঁগর । 


দুঃখিতের বন্ধ প্রভূ মোরে দয়া কর ॥৮ 
_ এই ছুইটি পংক্তি আমি শ্রীচৈতন্ সম্বন্ধে প্রথম পদ বলিয়া মনে করি। 
এই সময় পুরীধামে বাঙ্গালার বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, অনেকেই কীর্তনে 
যৌগ দ্িয়াছিলেন। এতদিন বাহার! শ্রীচৈতন্যলীলা লইয়া পদ রচনার 
ইচ্ছ। মনে মনে পৌষণ করিতেন, আজ তীহাদের মনস্কামন৷ পুর্ণ হইবার 
লুযোগ উপস্থিত হইল ; তীহারা মহা আনন্দিত হইলেন । আমার মনে 


২৪ পদীবলী-পরিচয় 
হয় গ্রীচৈতন্তচরিত লইয়া কাব্য রচনার প্রেরণাও কবিগণ এই সুত্র হইতেই 


পাইয়াছিলেন। এই কীর্তনে শ্রীচৈতন্যদেব উপস্থিত হইরাছিলেন | তিনি ; 


মনে করিয়াছিলেন, যেমন প্রতিদিন শ্রীক্ষ্ণকীর্তন হয়, আজিও বুঝি 
তাহাই হইতেছে। কিন্তু আসিয়া বখন শুনিলেন সকলে পরমানন্ে 
তীহারই নাম গুণ গান করিতেছে, তখন তিনি ক্ষুপ্ত হইয়া গম্ভীরায় 
প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিষ্নচিত্তে শয়ন করিয়া রহিলেন। কী্তনান্তে 
ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। গোবিন্দ প্রভুকে ভক্তগণের 
আগমন সংবাদ দিলেন, মহাপ্রভৃ সকলকে কাছে আসিতে বলিলেন। 
তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন__ আজি তোমরা কি কীন্তন করিতেছিলে? 
প্ছাঁড়িরা কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্তন। কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ 
এখন ॥»  শ্রীবাস বলিলেন, জীবের কোন স্বতন্ব শক্তি নাই, ঈশ্বর বাহা 
বলাইব্লাছেন, তাহাই বলিরাছি । হস্ত দ্বারা কি সূর্য্য আচ্ছাদন কর! বায়? 
এমন সময় ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি নানা স্থানের বাত্রিগণ 

বাহারা জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছিলেন, সকলেই শ্রীচৈতন্যের গুণগান 
করিতে করিতে শ্রীচৈতন্তসমীপে আসিরা উপস্থিত হইলেন । তীহার! 
গাহিতে লাঁগিলেন__ 

জর জর শ্রারুষ্ণচৈতন্য বনমালী । 

জর জর নিঞ্জ ভক্তি রস কুতৃহলী ॥ 

জর জর পরম সন্যাসী রূপধারী | 

জর জর দ্বিজরাজ বৈকুগ্বিহারী | 

জর জর সর্বগতের উপকারী ॥ 

ভর কৃষ্-চৈতন্য শচীর নন্দন | 

এহ মত গাই নাচে শত সংখ্য জন ॥ 


পদ ীবলী-সাহিত্যের ভূমিকা ২৫ 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান্‌ সুকুমার সেন তীহার গ্রন্থ “বাঙ্গলা সাহিত্যের 


* ইতিহাসে” সংস্কত ও প্রাকৃত সাহিত্য হইতে করেকটি উদাহরণ উদ্ধত 


করির। পদাবলীর পুর্ববরূপের আভাস দিরীছেন । এই সুলিখিত গ্রন্থ- 
খানিতে বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে তিনি অপতভ্রংশ ও অবহটঠ কবিতা এবং 
চ্ধ্যাীতিকা৷ প্রভৃতির আলোচনায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের তথা বৈষ্ণব 
পদাবলীর ক্রমবিকাশের এক সুন্দর প্রীতিহ্থ রচনা করিরাছেন। ইহা] 
হইতে জানিতে পারি শকাব্দ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকের বাঙ্গালীর 
জাতীর-সাধনার ফন্তধার। শকাব্ার পঞ্চদশ শতকে কেমন কলনাঁদিনী 
তঁটনীর নটনভঙ্গীতে এক আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া! উঠিরাছিল। 
বাঙ্গালীর মানস-শতদল শকাব্ার পঞ্চদশ শতকে কেমন শোভায়, সৌন্দর্য্য 
রূপে, রসে, অলিকুলগানের অভিনন্দনে এক পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ 
করিয়াছিল। “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস” হইতে আমি কয়েকটি 
উদ্বাহর্ণ উদ্ধত করিতেছি । 


শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মধুময়ী স্থৃতি শকাব্বার একাদশ শতক্রও 
পূর্বে বাঙ্গালীর কবিচিত্তে কি আনন্দলোকের স্থ্টি করিত, কবীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয়ে তাহার উদাহরণ £ ্‌ 


কোহয়ং দ্বারি হরিঃ প্রবাহ্যপবনৎ শাখামুগেণাত্র কিৎ 
কষ্ণোহহৎ দয়িতে বিভেমি স্থতরাৎ কৃষ্ণঃ কথৎ বানরঃ। 
মুদ্ধেইহৎ মধুক্ছদুনো৷ ব্রজলতাৎ তামেব পুষ্পাসবাম্‌ টা 
ইথৎ নির্বচনীরুতে। দয়িতয়া হী নো হরিঃ পাতু বঃ ॥ 


“দ্বারে ও কে?” “হরি”, €অর্থীস্তরে বানর ) “উপবনে যাও” 
“শাখামুগের এখানে কি ?” পপ্রিয়ে আমি কৃষ্ণ ।৮ “তাহা হইলে আরো! 
ভয়ের কথা, বানর কি কালো! হয় ?” "সুগ্ধে আমি মধূক্ছদন” ( অর্থান্তরে 


২৬ পদীবলী-পরিচয় 


মধুকর ) “ফুলফোট? লতার কাছে যাও তবে ।” এইরূপে প্রিয়া কর্ৃক 


নিকুত্তর লজ্জিত হরি তোমাদিগকে রক্ষী করুন । 
সাগর নন্দীর “নাটক-লক্ষণ-রত্রকৌশে” বাক্বেণীর উদ্বাহরণ ঃ 
কন্তং কৃষ্কৌইন্মি, বর্ণৎতে নাহৎ পৃচ্ছামি নাম কিম? 
. কেশবোহহৎ, চিরাল্লন্ৎ কুরধ্যাৎ ত্বাং খলু কেশবম্্‌। 
কেতুমি? আমি কৃষ্ণ । তোমার গায়ের রং জিজ্ঞাসা করিতেছি 
না। নামকি? আমি কেশব । অনেক দিন পরে পাইর়াছি। তোমাকে 
কেশব করিতেছি । (মারিরা ফেলিয়া জলে ভাসাইতেছি। ) 
শ্রপাঁদ রূপ গোস্বামীর পগ্ভাবলীতে শ্রীরাধারুষ্চের উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক 
এইরূপ কয়েকটি শ্লোক আছে। ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫ সংখ্যক এই 
চারিটি শ্রোক ভুলনীর | ছুইটির রচরিতার নাম নাই। একটি চক্রপাণির, 
এই সমস্ত শ্রোকের সঙ্গে তুলনীর পদ-_পদকল্পতরু, ২য় শাখা ৩৫০ 
পদ__ 
কৌ ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার । 
হরি হাম জানি না কর পরচার ॥ 
পরিহরি সে! গিরি-কন্দর মাঝ । 
মন্দিরে কাহে আওব মুগরাজ ॥ 
সো! নহ ধনি মধুক্দন হাঁম । 
চলু কমলালর মধূকরী ঠাম ॥ 
শ্যাম মুরতি হাম তু কি না জান। 
তারাপতি ভরে বুঝি অনুমান ॥ 
ঘরভ' রতন দীপ উনার 
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্দিরাঁর ॥ 


পদাঁবলী-সাহিত্যের ভূমিকা! ২ 
রাধারমণ হাম কৃহি পরচার । 
রাঁকারজনি নহ ঘন আন্িরার ॥ 


পরিচর পদ ববে সব ভেল আন। 

তবহি পরাভব মাঁনল কান ॥ 

তৈখনে উপজল মনমথ সুর । 

অব ঘনশ্যাম মনোরথ পু ॥ 

বর্ষা রাত্রে শ্রীকু্চ কুপ্ে আসিয়া দেখিলেন, দ্বার অর্গলবদ্ধ। শ্রীরাধা 

পুর্কেই আসির কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ করিয়। বসিরাছিলেন -শ্রীকুষ্ণ কুঞ্জদবারে 
পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন__কে দ্বার রুদ্ধ 
করিরাছে? তাই শ্রীরাঁধা বলিলেন, কে .এখাঁনে বারবার চীৎকার 
করিতেছে? শ্রীক্ুষ্ণ বলিলেন, আমি হরি। শ্রীরাধা হরি শবে সিংহ 
অর্থ ধরিয়া বলিলেন, গিরিকন্দর পরিহার করিয়া কুগ্জমন্দিরে মুগরাজ 
কেন? শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, আমি মধুস্থদন। শ্রীরাধা বলিলেন, (মধুহুদন) ভ্রমর, 
কমলিনীর নিকট যাও। শ্রী বলিলেন, আমি শ্ঠাম। শ্রীরাধা শ্তাম 
অর্থে অন্ধকার ধরিয়া বলিলেন, চন্দ্রের ভয়ে বুঝি, তা মন্দিরে তো রত্রদীপ 
জবলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি রাধারমণ । শ্রীরাধা রাধা শবে অন্থুরাধা 
নক্ষত্র এবৎ তাহার নায়ক পুিমার চন্দ্র--এই অর্থ করিয়া বলিলেন, 
এ তো জ্যোত্জা। বাঁত্রি নহে, অন্ধকার রাত্রে পুণিমার চন্দ্র কিরূপে 
উদ্দিত হইবে । পরিচয় বুথা হইল, শ্রীকৃষ্ণ পরাভব স্বীকার করিলেন। 
এদিকে অন্ধকার রাঁত্রি হইলেও মন্মথ-্্য্য উদিত হইয়া হৃদয় আলোকিত 
করিল । ঘনশ্তামের (এক অর্থে শ্রীকুষ্ণ অন্ত অর্থে পদকর্তী) মনোরথ 
পুর্ণ হইল । শ্রীক্কষ্ণের মনোৌরথ পুর্ণ হইল, তিনি শ্রীরাধার সঙ্গলাভ 
করিলেন। পদকর্তীর মনৌরথ পূর্ণ হইল, তিনি শ্রীরাধাকষ্জটের মিলন দশন, 
করিলেন । 


রি পদীবলী-পরিচয় 
01 কবীন্্রবচনমুজ্চয়ে__ পদীবলী-সাহিত্যের ভূমিকা! ২৯ 
11 ₹ কুচযুগে কেনাঞ্জনৎ নেত্ররোঃ | 
ধ্বস্তং কেন বিলেপনৎ মতন হ্... আজান্ুদ্ধতনূপুরা! করতলে নাচ্ছাগ্য নেত্রে ভূশৎ 
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতাঃ কেশেযুকেন অঃ । ু্থল্লবপদস্তিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যন্তুতি ॥ 
তেনা (শেষজ ) নৌঘকলসবমুষা নীলাভ সখি পদাবলীতে ইহার অনুরূপ পদ ৪ 
ৃ কিং রুষ্জেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্টানুরাগন্তব ॥ কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি। 


গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অন্থুলী চাপি ॥ 
-*"হু্ি অভিসারকি লাগি। 

দুতর পন্থগমন ধনী সাধরে মন্দিরে বামিনী জাগি ॥ 

করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী তিমির পরানকি আশে । 


1 কে কুচযুগের বিলেপন মুছিয়া দিল। কে চোখের কাজল ঘুটাইন। 
এ কে তোমার অঙ্গরাগপ্রমখিত করিল । কবরীতে মালা নাই কেন? সথি, 
(এ কাজ হইবাছে) দেই অশেষ জনসমূহের মালিন্ত-বিধ্বংসী নীলপন্প- 


| সত রী কাতর ঘন রি ককের ছার লামার অলে। তোমারি কর কন্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন শিখই ভূজগ গুরু পাশে ॥ 

। জি বর্ণেই অন্থ্রাগ। গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন। 

তুলনা করিতেছি না, কিছু সাদৃগ্ত আছে বলিয়! পদাবলী হইতে একটা (৯ পরিজন-বচনে মুগধি সম হাঁসই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 
৯ হাউ ডক্টর সুকুমার সেনের “বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে” শ্রীপা্ রূপ : 


গোস্বামীর পগ্ঠাবলী হইতে কয়েকজন বাঙ্গালী কবির রচিত শ্রীরাধা কুষ্ণ- 


অবহু রভস রস করলহি ধাধস ঝামর ছুফর বেলি । | 
লীলার শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । এই শ্রোকগুলি হইতেও বাঙ্গীলার বৈষ্ণব 


উলটল কবরি অম্বর নাহি সম্বরি কহ কেব! গারি বা দেলি ॥ 


এরি বল । পদাঁবলীর পুর্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ববিগ্ভাবিনোদের এই শ্লোকে 
হি রা জর কারি দিত তেল ও দূতী শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ণের অবস্থিতির সঙ্কেত জানাইতেছেন £_- 
পন্থাঃ ক্ষেমময়োহস্ত তে পরিহর প্রত্যহসম্তাবনাম্‌ 

তান্ুন অধর মধুর বিশ্বকল কির দতশন কিবা দেল । এতন্মাত্রমধারি সুন্দরী ময়। নেত্রপ্রণালীপথে । 

কুচ ছিরিফল পর বিহগ কিয়ে বৈঠল তাহে অরুণ রেখ ভেল ॥ নীরে নীলসরোজমুজ্জলগুণং তীরে তমালাস্কুরঃ 

কাজর কপোল লোল অমিরফল সিন্দুর সুন্দর বরানে | কুঞ্জে কোহ্পি কলিন্দশৈলদুহিতুঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি ॥ 

হ্ঞানদাস কহ চলহ চলহ সথি বাইক মিলাহ সিনানে ॥ তোমার পথ মঙ্গলময় হউক । বিদ্বের লেশমান্র আশঙ্কা করিও: ন॥ 
€, কবীন্দর-বচন-লমুচ্চরে অভিসার সাধনার এই গ্লোকটি আছে : সুন্দরি, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম, কালিন্দী-নীরে একটি উজ্জল 
মার্গে পঙ্ছিনি তোরদান্তমসে নিঃশব্দসঞ্চারকৎ ০ বনু 75 

খেল! করিতেছে । এ 


গন্তব্যা দরিতশ্ত মেহগ্ত বসতিযূর্্ধেতি ক্ত্ব। মতিম্‌ । 


গোবিন্দ ভষ্র কৃষ্ণের বেণুধ্বনির মোহিনী শক্তির বর্ণনা করিতেছেন ঃ 


৬০ 


সত্যং জন্নসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যৎ কুলৎ নির্মল 
সত্য নিষ্ষরুণোহপ্যরং সহচরঃ সত্যৎ জুদুরে সরিৎ। 
তৎ সর্ব সবি বিশ্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথি ভারতে 
চেছুমাদ সুকুন্দমঞ্ুমুরলীনিঃস্বান-বাগোদ্গতিঃ ॥ 
সথি, তুমি বথার্থ ই বলিতেছ খলবাক্য ছঃসহ, ইহাঁও সত্য যে আমার 
কুল নিফলক্ক, ইহাও অত্য এই সহচর নিষ্টর, এবং যনুনাতীর অনেক দূর । 
তথাপি সখি, এ সমস্তই আমি তখনই ভুলিয়া যাই, যে মুহূর্তে মুকুন্দের মধুর 
সুরলী-নিঃস্ত উদ্দাম রাগিণী আমার কর্ণে প্রবেশ করে । 
কেশব উট্রাচা্্য মীথুর-বিরহের পদ রচনা করিরাছেন। গ্রীরাধা 
উদ্ধবকে বলিতেছেন £ 
আস্তাৎ তাবদ্‌ বচনরচনাভাজনত্বৎ বিদূরে 
দূরে চান্তা তব তন্ুপরীরন্তসন্তাবনাপি ॥ 
ভূরে! ভূরঃ প্রণতিভিরিদৎ কিন্ত বাচে বিখেয়। 
স্নারৎ স্মারৎ স্বজনগণনে কাপি রেখ! মমাপি ॥ 
সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপের অবকাশ দুরে থাকুক, তোমার তথ 
5:72 সম্তাবন! সদর হউক, কেবল বার বার প্রণতি করিরা 
ই প্রার্থনা করিতেছি__তুষি স্বর্রনগণনার কালে আমার নামেও একটি 
ব্রেখাপাত করিও । 
শপাদ রূপ গোস্বামীর উদ্ধব-নন্দেশ হইতে একটি প্লোক উদ্ধার করি! 
কারপযনধ ক্ষিপসি জগতীৎ হা কিমেভিধিলাপৈঃ 
দেহি ্থেব্যৎ মনসি বদভূরধ্বগে বদ্ধরাগ। 


পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিকা . 
স্বত্বা বাণীমপি বদি নিজাং স ব্রজং নাজিহীতে 
বুর্তোহম্মাকৎ ত্রিজগতি ততত্তন্বি নির্দোষতা ভূ ॥ 

আহা কেন তুমি: এইরূপ বিলাপ করিরা সকলকে কাঁদাইতেছ | 
পথিককে মন সমর্পণ করিরাছিলে এই ভাবিরা স্থির হও। সে ধূর্ত বদি 
নিজের কথ! না রাখে, ব্রজে নাই আসে, ভ্রিজগতে তো আমাদের দৌঁষ- 
হীনত। প্রমাণিত হইল । 

দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড, লীলাকীর্তনের অন্ততম বিবরবন্ত। বড় 
চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনে দানখণ্ড ও নৌকাখগ্ডের ছুইটি বুহৎ পালা পাওরা 
বার। তীহার পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞানদীস, গোবিন্দরাস প্রভৃতি 


পদাঁবলী-রচরিতা এবং মাঁধবাচার্ধ্য প্রভৃতি মঙগলকাব্য-প্রণেতগণ সকলেই 


এই দুইটি লীল! লইরা প্‌ ও কবিতা৷ রচনা করিয়াছেন। কুক্চকীর্তনে 
এই ছুইটি পালা ভিন্ন ভারখণ্ড, ছত্রথণ্ড প্রভৃতি আরো! করেকট পালা 
আছে। প্রাচীন কবিগণের রচনার এবং ব্রহ্মাওপুরাঁণ উপপুরাণ ও 
রাধাতন্ত্রে নৌকাখগ্ডাঁদি করেকটি লীলার মুল পাওরা বার | 

দীনখণ্ডের বিষয় লইল বড়ার়ির সঙ্গে সখীগণকে লইয়া! শ্রীরাধ। মথুরার 
হাটে দধি, দুগ্ধ, বত, ঘোলাদি বিক্রয় করিতে বাইতেছেন। পথিমধ্যে 
শ্রীরুষ্ণ ঘাটোয়াল পরিচয়ে পথরোধ ।করিরাছেন । দাঁনঘাটের রাজকর 
লইয়াই কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের বিবাদ । কৃষ্চের প্রাথিত রাজকর অর্থ 
নহে, দধি ঘ্বৃতাদিও নহে, পোঁগীগণের অর্গপ্রত্যঙ্গ, সৌন্দর্য্য এবং কণ্ঠ 
হারাদিই রাজকর। ইহাতেই গোপীগণের আপত্তি । আচাধ্যগণের মতে 
গর্গের জামাত। ভাগুরি রামকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনার যজ্ঞ করিতেছিলেন। 
সেই যজ্ঞে শ্রীরাধা সখীগণসহ ছুপ্ধ, ঘ্ৃত দান করিতে গিয়াছিলেন। পথে 
শ্রীরুঞ্ণ দাঁনলীল! করেন। পদাঁবলীতে এইরূপ পদও আছে। 

রাঁধাপ্রেমামৃত বা গোপালচরিত নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে বস্ত্রহরণ- 


৩২ পদীবলী-পরিচয় 
খণ্ড, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 


সামান্ত পাঠান্তরে এই গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক পগ্ভাবলীতে পাওয়া যাইতেছে ।, 


নুৃতরাৎ গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর পুর্বে রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল, এই 
অনুমিত হয় । এততিন্ন দানখণ্ডের অপর কোন পৌরাণিক মূল পাওয়া বা 
নী । শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের “এবং শশাংঙ্কাৎশুবিরাজিত 
নিশা” শ্রোকের কাব্য শের ব্যাখ্যায় বৃহত্তোষণী টাকায় ভ্রীপাদ সনাতন 
গোস্বামী চ্তীদাসের দ্বানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈজ্ঞ 
ভাগবতে গদাধর দাসের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের দানলীলার উল্লেখ আছে। 
শ্রীনিত্যানন্দ গদাঁধরের গৃহে আসিয়! দ্রেখিলেন গদাঁধর দাস মাথায় 
গঙ্গাজলের কলসী লইয়াঁ_“কে হুগ্ধ কিনিবে” বলিয়া গোপীভাবে মত্ত হইয়া 
আছেন । আর 

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ । 

শুনি অবধৃত সিংহ পরম সন্তোষ ॥ 
ইহা! হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় সে সময় দানখণ্ড গান প্রচলিত ছিল। ইহা 
চণ্ভীদাসের দান্খণ্ডও হইতে পারে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বা মী দানলীল। 
লইরা “্দানকেলিকৌমুদরী” নাম দিরা' একখানি ভাণিকা রচনা 
করিরাছিলেন। 


পগ্ভাবলীতে দৈত্যারি পণ্ডিত-রচিত শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বংশী 


পৈঙ্গলে নৌকা বিলাসের কবিত| £ 
অরে বে বাহিহি কাহ্ু নাব 
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি । 
তু'হু এখণই সম্ভার দেই 
জো! চাহসি সো লেহি ॥ 


পদাবলী-সাহিত্যের ভূমিকা ৩৩ 


ওরে রে কুষ্ণ তুমি) নৌকা বাহিতেছ। ডগমগ (নৌকা! টলানো) ছাড়, 


: ছুরবস্থা করিও ন। তুমি এখনই পার করির দাঁও, ব! চাঁও তাই লও । 


পচ্যাবলীধৃত শ্লোক সেংখ্যা ২৭৫) রচিত! মনোহর ঃ 
পর়ঃপুরৈঃ পুর্ণা সপদি গতণূর্ণ। চ পবনৈঃ 
গভীরে কালিন্দীপর়সি তরিরেষ! প্রবিশতি। 
অহো। মে ছু্ৈবং পরমকুতুকা ত্রান্তহদরে। 
হরির্বারম্বারং তদপি করতাঁলিং রচয়তি ॥ 

“এই 'জলপুর্ণা তরণী পবনে ঘুণিতা হইয়। গভীর বমুনাজলে প্রবেশ 
করিতেছে। হায় আমার একি ছুর্ৈব, তথাপি হরি পরম কৌতুহলে 
বারম্বার করতালি দ্বিতেছেন”। রাধাপ্রেমামৃত ব| গোপাল-চরিতে ইহার 
অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যাঁয়। বাঁধাতন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস লীলার বর্ণনা 
আছে। ব্রহ্গাণ্ুপুরাণ নাঁমে একখানি উপপুরাণ আছে। পূর্ব খণ্ডের 
নাম “রামহৃদর”, উত্তর খণ্ডের নাম “রাধান্বদর”। রাধাহৃদূয়ে ভারথণ্ডের বর্ণনা 
পাইতেছি।, শ্রীকুষ্তকীর্ভন ভিন্ন পদাবলীর মধ্যে ভারখণ্ড লীলার কৌন 
পদ পাওর! বায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৫ সংখ্যক গুঁথির ১০ খে) 
পৃষ্ঠায় এই ভণিতাহীন পদটি আছে £ 

রাধার পিরিতে মন মজাইতে নিজ কান্ধে লয়্যা ভার। 
মথুরা যাইতে দুস্তর তরীতে নাইয়া হইয়া করি পার। 
এত লঘু কাজ করি ব্রজ মাঝ কিছুই না৷ ভাবি দুখ । 
মোরে রসবতি ভালবাঁসে অতি এই মনে বড় সুখ ॥ 

গ্রসিদ্ধ যাত্রাওয়াল। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানে মাঁন, মাথুর, কলঙ্ক- 
ভঞ্জনের সঙ্গে “নৌকাঁবিলাস” গান করিতেন। গোবিন্দের যাত্রার দলের 
চল্তি দেখিয়া হুগলী শ্রীরামপুরের রাধাকুষ্ণ দাস যাত্রার দল করেন। 
তিনি “দাঁনখণ্ড” পাল! গাহিতেন। ইহা! প্রায়“একশত বৎসর পর্বের কথা । 
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রাঢ়দেশে “পটুয়া” নামে একটি সম্প্রদায় আছে । অতি প্রাচীনকানে ৮০৪ 2 

এঁ৯ নামে পরিচিত ছিল। আজিও ইহানের প্রাত্যেক পটে, প্রায় ছই হাজার বৎসরের অধিবাসী । শকান্দার সপ্তম শতক হইতেই 

উর ং নরক ও বমদুতের ছবি দেখিতে পাই স্থফীগণ এদেশে আসিতে সুরু করিরাছিলেন। মহাপ্রভুর পরবর্তী কালেও 

শেষে যমরাজ ও চিতরগুপ্ডের এ. দিছে এই অভিযান অব্যাহত ছিল। তীর্থপর্যাটন ও বিগ্তালাভের জন উত্তর 

বর্তমানে ইহাদের বংশ প্রায় লোপ পাইতে বশির ্‌ সুশদাবাদ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বাঙ্গালীর যাঁতারাতের এ্রতিহাসিক 

. একজন পটুবা! আমাদের এ ালার যাতারাতের প্রাঁতি প্রমাণ আছে। 

টি জেলার আউর্গী হইতে শ্রীতিন্থ চিত্রকর নামে স্থতরাৎ ভাবের আদান-প্রদীনে কোন বাধা ছিল না । আমি বাঙ্গালা 

/) বীরতূমে “পট” দেখাইতে আসিত। তাহার নি কৃষ্ণনীলার বস্তহরণ, সাহিত্যের ইতিহাস হইতে করেকাটি কবিতা ও অনুবাদ তুলির! 
“876 স্বানখগ্ড, নৌকাখণ্ড, ও ভারথণ্ডের একখানি পুক্রাণৌ পট ছিন। ভার দিতেছি। প্রাকৃত পৈঙগলের কবিতা-_ 


খণ্ডের পটে-_আগে শ্রীরাধা, তাহার পিছনে বড়াই, মাঝখানে ভার কান্ধে 


সো মহ কন্তা, দূর দিগন্তা। পাউস আএ, চেউ চলায়ে ॥ 
শ্রীকৃষ্ত এবং সর্ধপশ্চীতে পসরা মাথায় তিন জন সখীর ছবি আছে। তিন 


সেই মোর কান্ত, এখন) দুর দিগন্তে । প্রাবৃষ আসে, চিন্ত হয় চঞ্চলিত। 


গাহিত ৃ গজ্জই মেহ কি অন্বর সামর। ফুলই পীব কি বুল্লই ভামর ॥ ও 

সব সুবনের ক্বর্ণের ?) বাক খানি বিন্ব পাটের শিক । একল জীঅ পরাহিণ অন্মসহ। কীলউ পাউপ কীলউ মন্মহ 
কৃষ্ণ নিলেন দৃধির ভাগ চলিল। রাধিকা ॥ মেঘ গঞ্জন করিতেছে, অন্বর শ্তামল, নীপ ফুটিয়াছে, ভ্রমর বুলিতেছে । 
আগে বার সুন্দরী পিছনে বড়াই। ২ আমার একলা জীবন পরাধীন ; প্রারুষ ক্রীড়া করুক, মন্মথও ক্রীড়া 
মধ্যখানে বায় শ্রীনন্দের কানাই ॥ ্‌ 

নৌকাখগ্ডের পট দেখাইয়া তিন্ন গান করিত-_ (গোপীগণ বলিতেছে) ফুল্রিঅকেন্থ চন্দ তহ পঅলিঅ 
পার কর হে ধীবর মাঝি বেলাপানে চেরে । সি 
নধি দুগ্ধ নষ্ট হলে! বিকী গেল বরে ॥ 27৮৯৮ ৮7১০ 

কুষ্) সব সখীকে পার করিতে লব আনা আন] । ৃ কেমলিখুলি লিন 
শ্রীরাধাকে পার করিতে লব কাঁনের সোনা ॥ ীরিসরউ।ভ। 

রাটের পল্লীগ্রামের বহু রমণীর মুখে আজিও এই ছড়। শুনিতে পাই! আই বসস্ত কাই সহি করিহই 

বহু প্রারুত কবিতার জৈন, বৌদ্ধ এবং মধ্যযুগীর সন্তগণের সাধন, কন্ত ন থরুই পাসে ॥ 


সঙ্গীতে ও কবিতার, এবৎ মরমির! সুফী সম্প্রদায়ের গানে বৈষ্ণব কবিতার 
ভাব-াদৃশ্ঠ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধনপদ্ধতির পার্থক্য থাকিণেও 
ভাবের প্রভাব মপ্বীকার করিবার পার নাই। বা্গালার জৈন বৌদ্ধ 

]. 


)। ॥ 
কচি) মী 


কিংশুক প্র্টিত, চন্দ্রও প্রবল, চুতমঞ্জরী প্রকাঁশ পায়। দক্ষিণ 
“বায়ু শীতল হইয়া প্রবাহিত হয়। বিয়োগিনীর হৃদয় কীপে, কেতকীর 
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ধুলি সব দিকে প্রসারিত, সব ক্ছি গীত বর্ণে রঞ্জিত, বসন্ত আগত। & 
সথি কি করি, কান্ত ষে পাশে থাকে নাঁ। | 


জৈন কবির দোহা 
জই কেঁবই পাবীস্তু পিউ অস্কই কোডি করীস্তু ॥ 
পাঁণিউ ণবই সরাবি জিব সব্বংগে পইসীস্ু॥ 
বদি কোনমতে প্রিরকে পাই তৈবে উহাকে) গাড় আলিঙ্গন করি, 
এবং নৃতন শরার জলের মত সর্বান্ে স্তষিয়া লই। 


সংগ্রহ | 


বৌদ্ধসাধকগণের কবিতা 
উঠ ভড়ারে! করুণমণু পেক্থৃসি মহু পরিণাব । 
মহাস্ৃহ জোএ কাম মু ইচ্ছ সুপ সহাঁব ॥ 
তোমহা! বিহুণে মরমি হউ উঠহি তুহু' হেবজ্জ । 
ছাড় হি স্থুপ্ন সহাবত! সবরিঅ সীবউ কজ্জ ॥ 
লোঅ নিমস্তিঅ সুরঅ পন স্থুপ্ন অচছসি কীস। 
হউ চগ্ডালী বি ণমি তই বিণু উহমি ন দিস ॥ 
ইন্দী আলো! তু তুহু' হউ জানমি তুহ চিত্ত। 
অম্হে ভোম্বী ছেঅমণু মা কর করুণ বিছিত্ত ॥ 
উঠ স্বামি করুণমনা, আমার পরিণাম তুমি দেখ । মহান্থযোগে 
কামমধু ইচ্ছা কর হে শৃন্ম্বভাব। তোমা বিহনে আমি মরি, হেবর্জ : 
তুমি উঠ, শৃন্ত স্বভাব ছাড়। শবরীর কার্ধ্য সিদ্ধ হউক। লোক নিম 
করিরা হে সুরতপ্রন্, কেন শৃন্ঠ রহিদ্লাছ। আমি চগ্ডালী,' বিজ্ঞ নই। . 


তোমা বিনা দিশা পাই নাঁ। ইন্দ্রজাল তোড় তুমি, | 
জানি তোমার চিন্ভ। আমি ডোগ্বী বিরহকাঁতরা, করুণ! িপি' 
করিও না । | 


পদীবলী-সাহিত্যের ভূমিকা ৩৭ 


সুফী কবিত। (শাহ ফরিছুদ্দীন )। ডাঃ শ্রীল্গনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যারের 


তপি তপি লুপি লুপি হাথ মরোডউ। 
বাওলী হোই সো৷ শহু লোরউ ॥ 

তই সহি মন মহি' কীয়া রোঁষ | 

মুঝ অওগণ সহি তোস) নাহি দোঁষ ॥ 
তই সাহিব কী মই সার ন জানী। 
জোবন খোই পাঁছই পছতানী ॥ প্র ॥ 
কালী কোইল তু কিতগুণ কালী । 
অপনে গ্রীতমরে হহেউ) বিরহই জালী ॥ 
পির হি বিহুন কতহি স্থখ পায়ে। 

জো হোই কপাল তা প্রভু মিলায়ে ॥ 
বিদ্ধণ খুহী মুন্ধ ইকেলি। 

না কো সাথী না কো বেলী ॥ 

করি কিরপ! প্রভূ সাধসঙ্গ মেলী | 

জী ফিরি দেখা তা (মেরা) অল্লাহ বেলী ॥ 
বাট। হমারী খরীউ ভীনী | 

খন্নি হু তিথী বহুত পিঈণী ॥ 

উস উপর হই মারগ মের! । 

শেখ ফরীদা পন্থ সম্হারি সবেরা! ॥ 


( বিরহ ) জরে পুড়িয়! পুড়িয়া আমি হাত জোড় করিতেছি, বাউলী 

হইয়া আমি সেই স্বামীকে খুঁজিতেছি । সখি, সে মনের মধ্যে রোষ 
. করিয়াছে, আমারি গুণহীনতা, সখি, তাহার দোষ নাই। সেই স্বামীর 
আমি সার (মর ) জানিলাম না, যৌবন খোয়াইয়! শেষে অনুতাপ (ভোগ) 
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করিতেছি। কালো কোকিল, তুই কত গুণ কাঁলো। আমার ত্িরতমের 
বিরহে আমি জলিতেছি। (বিরহ ) পীড়া বিহীন € কোকিল ) কৃত রা 
পায় । বে ব্বপানু হয় সে প্রভুর অঙ্গে (আমাকে ) মিলাইয়। দে 
দুঃখের কৃপে আমি একেলা নারী । না আছে কৌন সাথী, না৷ আছে কৌন 
সাহায্যকারী । কৃপা করিয়া প্রভু সাধসঙ্গ মিলাইয়াছেন। (কিন্তু) বধন 
(ঘরে) ফিরিয়া দেখি তখন ঈশ্বরই আমার সহায়। পথ আমার রম 
দূরত্যর, ডোর মত তীক্ষ্ণ ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহারই উপর দিয় 
আমার পথ। শেখ ফরিদ, বেলাবেলি.পথ চিনিয়া লইতে হইবে । 
মহাপ্রভুর অম-সামর্িক ধর্মপ্রচারক সাধু কবীরের রচিত এই ভাবের 
বহু কবিতা আছে। কবীর, চত্ভীদাস বিগ্ভাপতির পরবর্তী । চত্তীদাম 
বিগ্ভাপতির কবিতায় কবিগণের জ্ঞাত বাঁ অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ, জৈন ব] সুফী 
প্রভাবের আভাস, অথবা পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণের কবিতায় কবীর প্রতি 
সন্তগণের কবিতার ভাবের সাদৃশ্ঠ বদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আমাদের 
তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই। শ্রীচৈতন্ত-পরবর্তা কবিগণের প্রেরণার 
উৎস ছিলেন শ্রীচৈতন্দেব । তবে এই কবিগণের অনেকেই সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । স্থুতরাৎ প্রভাব থাকা আশ্চর্যের 
সি নি রা একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বে, প্রকাশ 
দীতে ও বিষরগোরবে বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা এবং 
০ 0 ফল্গুধারার মত, কোথাও বা! গিরিবর্গ 
চিত নি রি প্রবাহিত হইত, বৈষুব-পদাবলীরদে 
নে উৎসারিত হইয়াছিল | বৈষ্ণব কবিতাই : 


বা ছত্যের অতীত 
ঙ্গাল! সাহিত্যের অতীত এবং বর্তমানের সংযোগস্ুত্র । 


১ 


নীগৌরচন্দ 


তুর্কী আসিরা বাঙ্গালা অধিকার করিল। আচারে, অনুষ্ঠানে, অশনে- 
বসনে, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ী এক বিজাতীয় সম্প্রদার দেশের অধীশ্বর 
হইয়। বঙ্গিল। . ইহাদের শাসনে শোঁষণে, বিজেতার ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে 
দেশবাসী অন্তস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিলাস-ব্যসনের উদ্দাম শোতে 
বহু নরনারী ভাসিয়া গেল। ইহাঁদের পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা, স্ববন্ম প্রচারে 
হিতত্র নিষ্ঠুরতা দেশকে বিপন্ন করিরা৷ তুলিল। হিন্দু সহজে পরাধীনতা 
স্বীকার করে নাই। মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইরাছে, দেশকে স্বাধীন 
করিবার চেষ্ট। করিরাছে। কিন্ত বিদ্রোহ সার্থক হয় নাই, চেষ্টা সফলতা 
লাভ করে নাই। রাজনীতির খেলায় বাঙ্গালী হারিয়! গিয়াছে । কোন 
কোন নরাধমের দেশদ্রোহিতাই এই পরাজরের প্রধান কারণ । কর্ম বিমুখতা, 
বিলাসিতা, সঙ্ববদ্ধতার অভাব, পরশ্রীকাতরতা৷ প্রস্ৃতি অন্সঙ্গে আরো 
কারণ ছিল। বাঙ্গালী প্রধান কেহ কেহ তখন অন্ত পথ ধরিলেন, তাহার! 
রাজার জাতির সঙ্গে অসহযোগ অবলম্বন করিলেন । সমাঁজ-পতিগণ 
স্বজাতিকে কমঠ বৃত্তি গ্রহণের বিধান দিলেন। কুন যেমন নিজের 
কঠিন পুষ্ঠাবরণে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লুকাইয়৷ রাখে, তেমনই কঠোর 
আচার নিয়মের বিধি-বিধানের ছুর্লভব্য অন্তরালে জাতিকে আবদ্ধ 
রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার ফল শুভ হইল না। জাতির 
জীবনশোত রুদ্ধ হইরা' গেল। ক্রমে তাহা শ্বাসরোধী বিষ-বাম্পপূর্ণ 
দরন্ধময় বদ্ধজলায় পরিণত হইল । একদিকে অশনে বসনে অন্থকরণপ্রিয় 
রাজা ্নগ্রহপৃষ্ট কর্মচারী, জায়গীরদার, এবৎ নিয়োগী চৌধুরী সরখেল 


) 
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তরফদারের দূল। সাধারণের অঙ্গে সম্পর্কহীন, সাধারণের সুখ, রর 


উদ্বাসীন, শ্বর্ধ্য ও ক্ষমতা-মদ্মত্ত এই সম্প্রদায় সাধারণকে কপার রে 


দেখিতে লাগিল। অন্যদিকে জীতিলোপ-ভয়ে সন্বস্ত, ভীরু, শু আন 


নিয়মের কঙ্কালালিঙ্গনে নিশ্গিষ্ট, রুদ্বশ্বীস বদ্ধজলার অধিবাসী মণ্ড বর্গ 


এতটুকু ক্রটিবিচ্যুতি দেখিলেই মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিরা | দিতেছে মা 
দ্ূলে দলে ধন্থীস্তর পরিগ্রহ করিতেছে, ইহাদের ভ্রাক্ষেপ নাই। বাঙ্গালীর 
সব্বনাশেব উপক্রম ঘটিল, বাঙ্গালী জাতিটাই বিলুপ্ত হইর। বাইবে, এম 
আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়। উঠিল। এই ছুদ্দিনে বার্গালীকে রক্ষা করিবার 
জন্ত বাহারা অগ্রবর্তী হইরাছিলেন, শাস্তিপুরের শ্রীল অদ্বৈত আচার্য 
তাহাদের মধ্যে সর্বৃপ্রধান | রুই তপঙ্তায় বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশ 
প্রসন্ন ও নির্মল হইয়াছিল; এবং সেই আকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র উদ্দিত 
হইন্লাছিলেন । 

আমরা দারবদ্ধ জীব। 
তিনটা সহজাত খণের দার দিয়া গিরাছেন। এই তিনটা খণ__খফি-খণ, 
পিতৃঞ্খণ এবং দেব-খণ। ইহাই ত্রিবর্গ ;_ইহার অপর নাম ধর্ম, কাম, অর্থ, 
অথবা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা । বিগ্যারন্তের পর বালককে গুরুগৃহে 
বাস করিরা বিগ্যাশিক্ষা করিতে হইত। গুরু শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদান 
করিতেন। এখন বিগ্তা কেহ দাঁন করে না, বিগ্যা ক্র করিতে হয়। 
এখনকার বিগ্ালর, বিগ্যাবিপণি। তথাপি এই খণ অবশ্য পরিশোধা। 


আমি কিনিলাষ, কিন্ত অপরকে দান করিব, বতদিন এই মনোভাব : 


না আপিবে, ততদিন দেশের কল্যাণ নাই। এই বিগ্ভার খণ পরিশোধ 
করিতে হর, না করিলে প্রত্যবার ঘটে । শিক্ষাই ধর্ম, ধর্মহি শিক্ষা। 
মানব পর্দ, মন্ধয্যন্থের সাধনাই শিক্ষার মূল উদ্দেগ্ত | এই শিক্ষা গ্র' 


পুর্ব্বাচার্ধযাগণ অবশ্ঠ-পরিশোধ্য আমাদের | 


করিতে হইবে। পরে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে, জনসাধারণের মে ৃ 


“নামই যজ্ঞ | 


শ্রীগৌরচন্দ্ ৪১ 
শিক্ষা-বিস্তারে সাহাব্যদানপুর্ববক এই শিক্ষার খণ_খষিখণ পরিশোধ 


* করিতে হইবে । ইহ! ব্রত, এই ব্রত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করিতে 


হইবে। শিক্ষালর প্রতিষ্ঠাও এই ব্রতের অঙ্গ । 

দ্বিতীর খণ পিতৃখণ__ইহাই কাম, ইহার অপর নাম স্বাস্থ্য 
শিক্ষা সমাপনান্তে দারপরিগ্রহ করিতে হইবে । সমাজ সবল 
সুস্থ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হয়,_তজ্জন্ত নিজের এবং পরত্রীর স্বাস্থ্য রক্ষণ 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীর, তিলেকের তরেও একথ। ভুলিলে চলিবে না। এই 
দেহ ভগবানের মন্দির, তাহার বিহারভূমি। এই দেহকে সুস্থ ও 
পবিত্র রাখিতে হইবে । সত্বমী হও, মিতাচারী ও মিতাহারী হও, তবেই 
তোমার পিতৃখণ পরিশোধের যোগ্যতা জন্মিবে। তুমি ঘে ভাবধারার 
ধারক ও বাহক, তোমার স্থলাভিষিক্তের হস্তে যতক্ষণ সেই ভাবধারার 
আধার ব্রহ্মকমণ্ডলু স্টস্ত নী করিতেছ, ততক্ষণ তুমি খণী হইরা থাকিবে । 
গঁষধ পথ্য বিতরণ, সেবা, এই খণ পরিশোধের অন্ততম পন্থা । 

তৃতীয় খণ__দেবখণ, ইহাকেই আমর! ত্রিবর্গের অন্তম অর্থ বা 
জীবিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি । বজ্ঞই এই দেব-খণ পরিশোধের 
্রকুষ্ট উপায় ৷ দেবোদেন্টে দ্রব্য ত্যাগের নাম বজ্ঞ। পরার্থে আক্মোৎসর্গের 
এই জীবনটাই বজ্ঞ, “দ্েবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা 
ভাবয়ন্ত ব2__এই পরম্পর ভাবনার সেতু হইল বজ্ঞ। বক্ঞের দ্বারাই জীবিকা 
অঞ্জন করিতে হইবে-_-“তেন ত্যক্তেন ভূঞ্ীথাঃ৮। অজরামরবতৎ বিস্চা 
ও অর্থের চিন্ত। করিবে, সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপাজ্জন করিবে, এবং 
সেই অর্থে সমাজের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে হষ্টাপুর্তের অনুষ্ঠান 
করিবে । পঞ্চ যজ্ঞ আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় । 

এ পর্য্যন্ত আচার্য্যগণ খুব জুন্ৰর সুন্দর কথা বলিয়াছেন । এই সমস্ত 
কথায় তীহাদের সঙ্গে কাহারো বিরোধ নাই। কিন্ত অপর একটা খণের 


বাছাতে 
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কথা তীহাঁদের মনেই হয় নাই। অথচ এইটাই প্রধান খণ, এমন জি 


আনল খন অপর তিনটা খণের সঙ্গেও এ খণের সম্বন্ধ আছে। 
ধণের কথা বিস্থৃত হইয়া অপর তিনটা খণ পরিশোধ করিতে যাওয়া পা 
“হস্তিন্নানবুথৈব ত২। প্রাচীন ধষি ছুই চারিজন এই খণের ক 
বলিয়াছেন । অনৎকুমার নারদকে ইহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 
এই খণ আনন্দের খণ, মাধুর্য্যের খণ। 

উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন__“আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্ে 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দেন প্রর়স্ত্যভিসংবিশত্তি” ॥ যাহা 
তরহ্ধকে__মধু বলিয়া, রস বলিরা, আনন্দ বলিয়া, ভূমা বলিয়া জানিয়াছেন-: 
তীহারাই শ্রেষ্ঠ খবি, উত্তম দ্রষ্টা, প্রকৃত রসিক এবৎ ভাবুক । তাহার 
বলিরাছেন-_শ্রীভগবান্‌ রসন্বরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দমময় । আনন্দ হইজেই 
ভূত সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আনন্দেই বাচিয়া আছে, শেষে আননেই 
লয় পাইবে | খাষি বলিয়াছেন__“আনন্দৎ ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি 
কৃতস্চন”। আনন্দই অমুত, এই অমুতের আস্বাদনে-_মানবের কোন 
ভরই থাকে না, এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায় । 

এই আনন্দের কথা৷ মানুষ ভূলি়াছিল । এককথায় সে আত্মবিসব 
হইব্রাছিল, আপন অস্তিত্বের কথাই তাহার স্মৃতি হইতে লুপ্ত হই 
গিরাছিল। “স্থৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্তুতি” স্মৃতি 
বুদ্ধিনাশ ঘটে, বুদ্ধিনাশে বিনাশ অবশ্ন্তাবী। অখিল জগতের ধন 
এই ছুরবস্থা, সেই সমর সমগ্র বিশ্বের, সমস্ত মানবজাতির খণভার প্র 
রক সেই খণ পরিশোধের জন্ত বিনি আবিভূর্তি হইলেন, তিনি বাঙ্গারী! 
প্রাপনিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীগৌরচন্্র। এই আনন্দের খণ, প্রেদে 
ধণই নাধাণ। শ্রীচৈতন্দেৰ এই খণ পরিশোধ করিতে আমির, & 
সির কথা শরণ করাহইিরা দি, সারা পৃথিবীকে ধনী করিরা গিয়াছেন। 


খ' 


ভ্রীগৌরচন্দ্ ৪৩ 
আনন্দই অমৃত, নিরানন্দই মৃত্যু । আনন্দিতের মৃত্যু নাই। তাই 


"তো বলিয়াছি পূর্বের যে তিনটা খণ, তাহাও যদি আনন্দের সঙ্গে 


পরিশোধ করিতে না পাঁর, তবে তোমার খণ অপরিশৌধ্যই থাঁকিবে। 
কর্ম শুধু নিফ্ফাম হইলেই চলিবে না। মহাপ্রভু কর্মফল পরিত্যাগকেও 
“এহ বাহ” বলিরাছেন। জর্বকর্্ম তাহারই পদপ্রান্তে সমর্গণপুর্ব্বক 
আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হইরা সাক্ষাত্ভাবে তীহারই জন্য কর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছি, এই সাধনাই প্রকৃত সাধনা । আনন্দই সত্যবস্ত, আনন্দকে 
জান, আনন্দের আস্বীদন কর__রসো৷ হোবারৎ লব্ধানন্দীভবতি” । আপনি 
আস্বাদন করিরা সেই আনন্দ অপরকে দান কর, ইহাই আনন্দের খণ 
পরিশোধের উপায় । 

আনন্দকে কেমন করিয়া জানিতে হয়, কেমন করিয়া আনন্দের 
আস্বাদন করিতে হর, জগংকে আনন্দ দান করিতে হয়, ব্রজগোপীগণ 
আপনি আচরি তাহা জগতের জীবকে শিখাইয়া গির়াছেন। এই 
গোপীগণের মধ্যে প্রধানা হইলেন শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। আঁনন্দদানের 
পথ-প্রদর্শনে তিনি_ ত্রিভুবনধন্তা, ব্রিভূবনের অগ্রগণ্যা। তাই তীহারই 
ভাবকান্তি অঙ্গীকারপুর্বক রাধাভীব-দ্যুতি-স্ুবলিত-তন্গ শ্রীগৌরচন্রের 
অত্যদর | | 

আনন্দ দান করিতে হইলে, আনন্দের আস্বাদন. করিতে হইলে 
জগতকে ভাঁলবাঁসিতে হইবে । জগদীশ্বরকে ভাল না বাসিলে জগতকে 
ভাঁলবাস। বাঁর না । কেমন করিয়া সর্বস্ব দিয়া আপন বিলাইয়া_তীহার 
জন্ঠই তাভাকে ভালবাঁসিতে হয়,-সমগ্রা জীবনব্যাপী সাধনায় শ্রীমতী 
রাঁধারাণাই তাহ। দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার ভালবাসায় খণী হইয়া 
স্বখ আনন্দময়ই তাহার খণ স্বীকার করিয়াছেন । এই খণ পরিশোধের 
জন্যই সচ্চিদানন্দময় শ্রীচৈতন্ঠচন্দ্রের অবতার গ্রহণ । এ খণ আজিও 


৪৪ প্দীবলী-পরিচয় 


পরিশোপিত হয় নাই । তোমাকে, আমাকে, জগতের প্রত্যেক নর ্‌ 
এই খণ শোধ করিতে হইবে। বর্তমান ও তনিস্ত মালবের ধর 
সর্বোত্রুষ্ট এবং স্বীগ্রগণা দায় । ূ 

আনন্দই মানবের চরম এবং পরম কাম্য । জানিয়া না 
মানুষ এই আননের অনুসন্ধানেই প্রাণপাত করিতেছে । আননোর স্বর 
না জানিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিযা বেড়াইতেছে। শ্রীমন্‌ মহা 
প্রকৃত আনন্দলোকের বার্তী বহন করিরা আনিলেন । মাঁনবকে প্রকট 
আনন্দ নাই, শ্রীকফেব্িক়্রীতিবাঞ্কাই আনন্দের প্ররুত স্বরূপ । ছি 
মানুষকে আনন্দাস্বাদনের পথ প্রদর্শন করিলেন । 

শ্রীগৌরাল্লের আরে! করেকটা নাম ছিল,__একটী নাম নিমাই, আর 
একটী বিশ্বন্তর । দেহের বর্ণ স্বর্ণ জিপিয়া উজ্জল গৌর ছিল বঙ্গি 
লোকে তীহাকে গোরা্টাদ, গৌরাঙ্গ বলির! ডাকিত । নিমাইএর পির 
নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শ্রীশচী দেবী | নিমাই দুইবার দাঃ 
পরিগ্রহ করিরাছিলেন । প্রথম পত্রী শ্রীলঙ্গ্মী ঠাকুরাণী মর্ত্যলোক পরি 
করিলে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিরাকে বিবাহ করেন। যে সন্ন্যাসি-সম্প্রদা 
শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরীকে অগ্রবর্তী করিরা মানবছুঃখ দূরীকরণে বাঙ্গালা 
কর্মক্ষেত্র বাছিরা লইয্াছিলেন, ই সেই শ্রীমাধবেন্দ্রশিষ্য শ্রীগা 
ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিরাছিলেন। শ্ররীপাদ কেশব ভার 
তাহাকে সন্সযাস দান করেন। শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীকেশব ভারতী দুই 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ । নন্ন্াসাশ্রমে নিমাইএর নাম হয় প্রীকুষ্ণচৈতন্য ভারতী 
তখন তাহার বরস চবিবশ বৎসর । 

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলেন | রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া, তাহার 
সমান্তরালে, বাঙ্গালার তিনি এক নৃতন আন্দোলন গড়ি কুলিনেন 


জীগৌরচন্দর ৪৫. 


তিনি বলিলেন, শ্রীভগবান আছেন। তিনি করুণামর, আনন্দমর | 
জগৎ জীবের জন্য-_জগতের স্থাবর জঙ্গম জড় চেতনের জন্য তাহার 
করুণার অন্ত নাই। আনন্দ বিতরণের জন্য তিনি ব্যাকুল। তিনি 
নন্দনন্দন, তিনি নন্দষশোদার ছুলাল, ব্রজরাখালগণের বন্ধু, ব্রজ- 
গোপললনাগণের প্রিয় দয়িত। তিনি ভালবাসার কাঙ্গাল, তিনিই সত্যবস্ত, 
তীহাঁকেই ভালবাসিতে হইবে । প্রেমই পঞ্চম পুক্ুষার্থ, প্রেমই একমাত্র 
কাম্য বস্ত। এই প্রেম দিয়াই প্রেমময়ের উপাসন। মাঁনবের চরম এবং 
পরম সাধন । & 

প্রচৈতন্যদেব বলিলেন-__“জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাঁস” । মানুষে মানুষে কোন্‌ 
পার্থক্য নাই। চরিত্রই মান্গুষের.&মরুদণ্ড, প্রেমই জগতের প্রাণ, এই 
প্রেমই মানুষ চিনিবাঁর নিকষ পাষাণ । প্রেমিক যে সেই দ্বিজোত্তম, 
সেই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ । এই প্রেম আনন্দ চিন্মর়রস, এই প্রেম নিত্য- 
সিদ্ধ বস্ত। কোন সাধনায় এ প্রেম পাওয়া যায় না। অকপটে 
শ্রীভগবানের নাম, লীলা, গুণ গান করিলে, একান্তভাবে তীহার শরণ 
গ্রহণ করিলে, তাহার ভক্তগণের সঙ্গলাভ ঘটে । ভক্তগণের কৃপা 
হইলেই প্রেমলাভ হয় । তাই তিনি শ্রীভগবানের নাম__শ্রীহরিনাম প্রচার 


,,করিরাছিলেন, প্রচারে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া- 


ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে নবদ্বীপেই ইহার শুভারন্ত হর, 
সেই হইতেই বাঙ্গালা সৎকীর্তনের অভ্যুদয় । 

,  শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ*করিলেন। মানুষ তীহাকে দেখিল, কষিত- 
কাঞ্চন-কান্তি, অশ্রধৌত প্রেমবিগ্রহ, করুণার অবতার। মানুষ দলে 
দলে আসিয়। তাহার চরণক্মলে শরণ গ্রহণ করিল। ক্ষমতার তুঙ্গশিখরে 
সমাসীন পদবীধারী রাজবল্লভ, আভিজাত্যের প্রাকার-বেষ্টনে আবদ্ধ 
রশব্যশালীর আদরের দুলাল, পাগ্ডিত্যের গর্ব-গৌরবে স্ফীত অধ্যাপক, 


৪৬ পদীবলী-পরিচয় 
বিত্তবান কুলপতি, বিদ্যামদোদ্ধত ছাত্র, সহায়সন্বলহীন কদলীগন্ব 


বিক্রেতা, পরিচয়হীন ভিক্ষুক, সমাজে অবহেলিত অস্পৃশ্ত-_সব একসঙ্গে: 


মিলিয়া সমাজের অভিনব সমতলে আসিয় দাড়াইল । প্রবীণ ব্রাহ্মণ, আচারে 


পাস্তিত্যে মধ্যাদ্ায় সমাজের যিনি শিরোমণি ছিলেন, শীর্ষদেশ হইতৈ 
নামিয়া আসিরা' ভগবন্তক্ত যুবক শুদ্রের চরণ বন্দনা করিলেন । ূ 
মোহান্ত পদবীতে উন্নীত হইলেন, সৎগোপ আচার্যের আসনে আসিয়া: 


উঁইমালী 


বসিলেন। বন হরিদাস বেদন্ত ব্রাহ্মণের বন্দনীয় হইরা' উঠিলেন। এমন 
কি, মগ্চপ লম্পট স্রেচ্ছাচারী জগাই মাধাই প্ররুত সাধূরূপে পুনরার দিনত 
লাভ করিলেন । বাঙ্গালী নব জন্মগ্রহণ করিল। 

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের কারণ বণনা 
করিরাছেন। স্বরূপ বলিয়াছেন__“শ্ীরাধার প্রণর-মহিমা কিরূপ, আমার 
বে মাধ্্য শ্রীরাধাকে সুগ্ধ করে, সেই মাধুর্য কিরূপ, আর সেই মার্্্য 
আস্বাদন কবিরা শ্রীরাধা যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দই ব। কিরূপ, 


এই তিন বাঞ্চ৷ পূর্ণ করিবার জন্য স্বরৎ ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে 


অবতীর্ণ হইরাছেন”। শ্রীভগবানের বহত্বে বিলাসের ছুইটী ভূমি,_ 
একটা নিখিল বিশ্ব, অপরটা শ্রীমহারাসমগ্ডল । রাস-__ভাবের আধারে 


রসের হিল্লোল। ভাবের মিলনে রসের বিলাস । এই বরাসমগডলেই 


মহাভাবমরী শ্রীরাধার নিকট শ্রীভগবান্‌ খণী হইর়াছিলেন | এই খণ : 


পরিশোধের জন্তই ভীহাকে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিতে 


হইন্লাছে। এই কথাই আর এক দিক দিয়া বলা! বার) মানুষ তাহাকে : 
কেমনভাবে ভালবাসে, কিসের ভন্ত ভালবাসে, ভালবাসির| কি সুখ পার : 


বং 


ইহাই জানিবার জন্য, জানাইবার জন্যই তাহার আবির্ভাব । গ্রীভগবান্‌ 


রসন্বরূপ, ভাবের দ্বারা সেই রসকে আস্বাদন করা বায়। ভাঁবই রসকে ; 


প্রকাশ করে, রসের বিকাশ ঘটায়। তাই রসহীন ভাব থাকে না) 


০০ 
রা 


ভীগৌরচন্্র ৪৭ 


ভাবহীন রস থাকে না । রসে ভাবে মাথামাথি। ইহাই শ্রীগোরালের 


“স্বরূপ । 


সাহিত্য, বাহ! একজনের সঙ্গে আর একজনকে মিলাইরী দের 
তাহাও রস ভাবের সমন্বয়ে রচিত। আচার্ধ্যগণ শ্রীগৌরাঙ্গকৈ রস-ভাবের 
মিলিত মুন্তি বলিরাছেন। তিনি আপনার প্রেমধর্্ম প্রচারে এই রস- 
ভাবকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । রস এবং ভাবই তাহার ধর্মের বিষ 
এবং আশ্রর ৷ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সন্নযাস-গ্রহণের পর ছর বৎসর দৃক্ষিণ, উত্তর 
ও পশ্চিম ভারতে পর্যটন করেন। অধ্যাপক-জীবনে তিনি পূর্ববঙ্গ 
ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। অষ্টাদশ .বৎসর কাল শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। পুরীধামে -রাজগুরু কাশী মিশরের প্রদন্ত 
আবাসবাটা গন্ভীরার গোপন কক্ষে 

চণ্তিদাস বিগ্তাপতি রারের নাঁটক-গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। 

স্বরূপ রাঁমানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ 

.. .. (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ) 

এই ধারা অনুসরণ করিরাই বাঙ্সীলায় নাম কীর্তনের পঙ্গে সঙ্গে লীল! 
কীর্তন বা রসকীর্তনের অনুষ্ঠান 'প্রবত্তিত হয়। কীর্ভনে রস এব ভাবই 
গ্রধান। এই দিক দিয়া আলোচনা করিলে বলিতে হয় শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু 
প্রীনাম ও লীলাকীর্ভনের ঘনীভূত বিগ্রহ । উড়িষ্যার কবি সদানন্দ 
মহাপ্রভুর নাম দিয়াছিলেন “হরিনামুন্তি” ! আমরা বলি তাহার জীবন 
একখানি পরিপূর্ণ সাহিত্য স্থন্দর এবং মনোহর মহাকাব্য । 

দরুজমর্দন (রাজা গণেশ ) দেবের অভ্যদর, তীহার গৌড়সিংহাসন 
অধিকার, নিজ নামে মুদ্রা! প্রচলন, স্বৃতির নৃতন নিবন্ধ প্রণরন জন্য 
বৃহস্পতি 'মিশ্রকে নিয়োগ, জলালউদ্দীন কর্তৃক পিতৃপদাক্ক অনুসরণ, 
বৃহস্পতিকে রারমুকুট উপাধিদান__বঙ্গেশ্বররূ্রে বাক্গালা ভাষাকে সমাদরে 


৪৮ পদাবলী-পরিচয় নি 
গ্রহণ, বাঙ্গালার ইতিহাসে বৃহত্তর ঘটন|। কিন্ত বাঙ্গালীর এই দা কীর্তন . ৪৭) টি 
অভ্াতন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই । রাজধানী হইতে দুর পল্লীতে এই. একটি স্বতন্থ মহিমা মণ্ডিত করে, বর্ষার ধারাঁবর্ষণ যেমন প্রকৃতিকে 
ভাব-গবাহ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল কিনা, সে হি * স্তাম সমারোহে কান্ত, কোমল ও সমুজ্জল করে, পিক ও পাঁপিরার গানে 
জন্দেহ আছে । তথাপি ইহা! ব্যর্থ হর নাই। এই ঘটনার বাঙ্গালী স্বর্গ মত্য একাকার করিরা দের, শ্রীচৈতন্তের সুনিল জ্রীতি ও সুগভীর 
আপনাকে চিনিরাছিল। বাঙ্গালী প্রধানগণের হৃদরে তীব্র ছঃখবোধ করুণা, তেমনই বাঙ্গালী হৃদয়কে সুন্দর শ্যামল ও সঙ্গীতমর করিয়া 


জাগ্রত হইয়াছিল । ক্রেকজন বাঙ্গালী সন্্যাসী এই জাগরণকে এক তুলিল। ত্যাগে, তপস্তায়, ছুঃখবরণে সহিষ্কুতার, সত্যমে ও শুচিতার় 
নবভাবে উদুদ্ধ করিরাছিলেন। ্রীপাদ মাধবেন্রপুতরী ইহার স্থ রী বাঙ্গালীর নব-জাতীয়তা গাঁড়রা উঠিল! কৃত নাম না জানা ফুল, কত 
শ্ীশববপুত্রী, শ্রীলঙ্ষমীপতিপুরী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ তীহার নি বি, ৪ সা ৮ 
০3 বলের মী ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্খ, দীনদুঃখী, অধম, পতিত, ছুর্গত, অস্পৃশ্য, কবি 
০? গারক, দলে দলে. আসিয়া সে উৎসবে যোগদান করিলেন । 

মাধকেন্ত্র শিষ্য আচার্য্য অদ্বৈতকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপে ব্বীরে ধীরে 
একটি গন-আন্দোলন গড়িরা উঠিল। জাতির বেদনা, জাতির হৃদয়াবেগ, ম্রুষ্গি 
আশা, জাকাত, অভাব-বোধ, অবিলম্বে এক মহত্তর আবির্ভাবে কেন্দ্রীভূত 
হইল। বাঙ্গালীর হিরা অমির মথিরা” শ্রীচৈতন্তচন্্র অভ্যুখিত হইলেন। 


অপ্রাক্কত প্রেম, অমারিক করুণা, অলৌকিক চরিত্র, অসাধারণ শাস্তার্থজ্ঞান, ত 
অপরিসীম ত্যাগ, অনুপম রূপ এক অপরূপ লাবপ্যবল্পবীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী: কীর্তন 
হইরা বাঙ্গালার সুগ্তি পরিগ্রহ করিল । তিনি বিলাইবাঁর টা 
তান আপনাকে জন্য 8. ী 
ঘনরসমরী গভীরা বক্রিমস্ভগোঁপভীবিত। কবিভিঃ। শ্রবণৎ কীর্ভনং বিষ্কোঃ ম্মরণৎ পাঁদসেবনম্‌। 
না অবগাঢা চ পুনীতে গল্গা বঙ্গাল বাণী চ॥ | | অর্চনৎ বন্দনৎ দাশ্তৎ সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
ূ ঘনরসমন্রী গং ্রান্তির ( অর্থ ইতি পুংসাঁপিতা বিষ্জৌ৷ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ৷ 
স্ন্দর ই ১ ১ র) ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্তেহবীতমুত্তমম্‌ ॥ 
ই ০ চোর বার আইাদিতা, অবগাহনে কৃতার্থতাদায়িনী, রনী ; জী ২: 
সদৃশ! পবিত্রা বঙ্গবাণাকেই গ্রহণ করিলে। 
বিন্ঙ্গল হইতে বিগ্তাপতি, তাঁহার হিতে শ্রীমান্‌ প্রহলাদকে কষ্চনাম ভুলানো৷ গেল না। হিরণ্যকশিপুঃ বড ও 
রঃ রা আশ্রর প্রাপ্ত হইলেন। অমর্ক নামক ভ্রাতৃদ্ঘয়কে তাহার শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিলেন 


বপস্তের অরুপণ দান বেমল তরু-তুণলতা-গুল্সকে শোভায় ও সৌন্দর্য্য ৰ ৪. 


ডি পদাবলী-পরিচয় 


প্রহ্নাদকে ক্ুষ্তবিমুখ কর । কিছুদিন গত হইল, তিনি যও ও অমর্ককে 


বলিলেন, পুত্রকে লইয়া আইস, কেমন অধ্যরন করিতেছে দেখি । অধ্যাপক 


শিশ্কে লইয়া আসিলেন। সম্রাট পুত্রকে কোলে লইয়া আদরপূর্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো বস, .কেমন অধ্যয়ন করিতেছ ? উদ্ধত 
শ্োকে প্রহলাদ উত্তর দিলেন-__“বিষ্তুর নাম-গুণ-লীলা৷ শ্রবণ, কীর্তন 
স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দান্ত, সখ্য এবৎ বিষ্তুকে আক, 
নিবেদন, এই নবলক্ষণা ভক্তি তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে অর্পণ করিয়া 
তাহারই অনুষ্ঠান, আমি পুরুষের উত্তম অধ্যয়ন বলিরা মনে করি। 
শ্রীমভাগবতে ও অন্তান্ত পুরাণে কীর্তনের উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভীগবত 
অন্তাত্র জাতান্ুুরাগ ভক্তের কথায় বলিয়াছেন__ ্‌ 

এবতবতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রতচিন্ত উদ্চৈ2। 

হসত্যথো। রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্‌ নৃত্যতি লোকবাহ্‌ঃ ॥ 

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভগবানের নাম, গুণ, লীল! উচ্চৈস্বরে 
কীর্তনের প্রথা ভারতের সর্ধত্র প্রচলিত রহিয়াছে । কিন্ত বাঙ্গালার 


কীর্তন একটি বিশেষ অর্থে অভিহিত হর। কীর্তন বলিতে একজনের | 


গান বুঝার না। করেকজনে মিলিয়৷ নির্দিষ্ট সুরু তাল লরে গীত 


এক স্বতন্থ পদ্ধতিতে শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলাম্মক যে গান, বাঙ্গালায় : 


তুরিন কীর্ভন বলে। মহারাষ্ট্ীয় সাধু তুঁকারামের অভঙ্গের নাম 
কীর্ভন, কিন্ত তাহার সঙ্গে বাঙ্গালার কীর্তনের কোন অন্বন্ধ নাই। 
পশ্চিমাঞ্চলে শ্রীভগবানের নামগ্ুণাদি গানকে ভঙ্জন-সঙ্গীত বলে। 
বাঙ্গালার বৈষুব-পদাবলি গানই কীর্তন নামে পরিচিত। কালী-কীর্ভন 
পরবর্তা কালে রচিত। 

“নামলীলাগুণাদীনা “্উচ্চৈর্ভীষ। তু কীর্ভনম্”। । 


কীর্তন ৫১ 


নাম লীলা ও গুণাবলীর উচ্চভাষণকে কীর্তন বলে। কীর্তনের 


দুই রূপ__-নামকীর্তন ও লীলাকীর্ভন । বেদাঁদি শাস্ত্রে এবং বিবিধ 
পুরাণে শ্রীতগবানের নাম-গুণ-লীল। কীর্ভনের মাহাত্ম্য বণিত হইরাছে। 


বিশেষতঃ কলিতে শ্রীভগবন্নামকীর্তন একমাত্র ধর্ম | 
সত্যে বদ্‌ ধ্যারতে বিঞুৎ ভ্রেতার়াৎ বজতে মখৈঃ | 
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ 
সত্যযুগে ধ্যানে__ত্রেতার বঙ্ছে, দ্বাপরে পরিচর্যার এবং কলিতে হুরি- 
কীর্তনে বিষ্ণুর আরাধনা করিবে | 
হরের্নাম হরের্নণাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্তেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 
নাম করিতে গেলেই নামীর কথ! আসিরা পড়ে। তাঁহার রূপের 
কথা, তাহার গুণের কথা, তাঁহার বিবিধ লীলার কথা স্বৃতিপথে আসিরা 
উদ্দিত হয় । নিষ্টাপুর্বক নাম গান করিলেই সর্কসিদ্ধি হইবে, ইহাই 
শান্সের নির্দেশ । নাম-গুণ-লীলার মধ্যে রূপের কথা৷ মাখামাখি হইরা 
আছে, তাই পৃথকভাবে রূপের উল্লেখ করা হয় নাই। 
লীলা-গানের কথায় শ্রীপ্রহলাদ বলিরাছেন__ 
সোহহং প্রিরস্ত সুহৃদঃ পরদেবতায়। 
লীলাঁকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ | 
অঞ্জস্তিতন্থ্যন্ুগৃণন্‌ গুণবিপ্রমুক্তো 
দর্মীণি তে পদযুগালরহৎসসঙ্গঃ ॥__শ্রীমদ্ভাগবত। 
হে নুসিংহ, তোমার চরণযুগল আশ্র়কারী, মহাজ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গ 
বলে, রাগাঁদি পরিহারপুর্ববক প্রির সুহৃদ ও পরদেবতাস্বরূপ তোমার 
বিরিঞ্চিগীত মহিমমরী লীলাকথ। কীর্তন করিয়া অমি সমস্ত ছঃখ তৃণের 
তায় তুচ্ছজ্ঞানে অতিক্রম করিব । 


৫ . পদীবলী-পরিচয় 


টাকাকার শ্রীধর স্বামী বিরিঞ্গীত অর্থে বলিরা ছেন_বি্সি 
ঠা 


হইতেই সম্প্রদায় প্রবন্তিত হইয়াছে” ভাগবতধর্ষ্েও বেমন, সঙ্গীতৈঃ 
তেমনই- ব্রঙ্গা পুত্র নারদকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন 

হইতেই ভাগবতধর্্ম এবংমার্ সঙ্গীত তথা! ভগবানের নাম, গুণ ও লীলা গর 
মন্ত্যলোকে প্রচারিত হইয়াছে । নাম, গুণ ও লীলা গানের ছুইটি ধারা 
একটি শুক-কীর্তন, অন্তটি নারদ- কীর্তন। নারদের শিষ্য মহত্ধি বধ 
দবিপারন-বেদব্যাস, ব্যাসশিষ্য (পুত্র) শুকদেব। শুকদেব শ্রীভগবানের 
নাম, লীলা ও গুণকীর্ভনের (শ্রীমস্ভাগকত তথা পুরাণ-কথনের ) পৃথক 
ধারার প্রবর্তক। শুক-কীর্তনে কাল বিচার নাই। পুরাণপাঠর 
দিবাভাগে শ্রীরাসলীলা' ও রাত্রে গোষ্ঠলীলা কীর্তন করিতে পারেন। 
কিন্ত নারদ-কীর্তন লীলাকীর্তনে কীর্তন-গার়ক দিবায় রাস ও রাত্রে গোষ্ঠ গান 


করিতে পারেন না । প্রাটীনকালে মার্গসঙ্গীতেও রাগ-রাঁগিনী আলাপের: 
মর নিবিষ্ট ছিল। কোন এক সময়ে কোন কোন রাগের আলাপ নিষিদ্ধ 


ছিল। স্বরের বৈচিত্র্য -ও রগ্তকতা অনুসারে রাগের সময় নির্দি 
হইরাছিল। রাগ-তরঙ্গিণ-প্রণেতাঁ লোচন বলিরাঁছেন-_ 
বিথাকালে সমারন্ধং গীতৎ ভবতি রগ্তকম্‌। 
অতঃ স্বরস্ত নিরমাদ্‌ রাগোহপি নিরমঃ কৃত* ॥ 
অবশ্ত লোচন ইহাও বলিরাছেন__ 
৫ 5. 
রঙ্গকুমৌ নৃপাজ্ায়াৎ কালদোযো ন বিদ্তে”। 
হরি রি লিখিরাছেন-__ 
সে সকল স্মর সঙ্গীত শান্ত্রে উক্ত ॥ 


ভক্তিরদ্রাকরে 


কীর্তন ৫৩ 


অসময় গানে গারকের দোষ হয়| 
শর্জরী রাগাদি গানে দে দোষ নাশর ॥ 
সময়োল্জ্বনৎ গানে অর্বনাশাকরৎ ঞ্ুবঃ | 
শ্রেণীবন্ধে বৃপাজ্ঞায়াৎ রঙ্গভুমৌ ন দোষদম্‌ ॥ 
লোভান্মোহাশ্চ বে কেচিদ্গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ | 
সরস গুর্জরী তশ্ত দোষ হন্তীতি কথ্যতে ॥ 
বসন্ত রামকেরী গুঞ্জরী এই ত্রয়ে। 
সব্কাল গানে কোন দোষ না জন্ময়ে ॥ 
বসন্তে। রামকেরী চ গুজ্জরী সুরসাপি চ। 
সর্বম্মিন্‌ গীয়তে কালে নৈব দোষোহভিজারতে ॥ 
'নারদ ব্যবস্থা দিরাছেন__ 
দ্শদগ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্কেষা গানমীরিতম্‌। 
বদিও নারদ বলিয়াছেন, রাত্রি দশ দণ্ডের পর সমস্ত 'স্ীরেরই গান 
করা চলিবে, তথাপি কীর্তনীয়াগণ এ বিষয়ে কঠোর নিয়ম মানির! 


চলেন। কারণ ইহার মধ্যে ভোরে ভৈরবী, সন্ধ্যায় পুরবী, এইরূপ 


রাঁগ-রার্গিণী আলাপের প্রশ্নই নাই, ইহার মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপর্ধ্যারের 
সময়ের প্রশ্নও আছে। যে সময়ে যে লীলা অনুষ্টিত হইয়াছিল, সে লীলা! 
সেই সময়েই গাহিতে হইবে । 


ঝুলন, নন্দোৎসব, দৌল, ফুলদোল প্রভৃতি তত্তৎ পর্বদিন ভিন্ন 


গাহিবার উপায় শাই। দিনে রাস, রাত্রে গোষ্ঠ গান নিষিদ্ধ। উত্তর- 
গোষ্ঠ অপরান্েই গাহিতে হইবে। কুঞ্জভঙ্গ ও. খণ্ডিতা সকাল ভিন্ন 
গীঁওয়। চলিবে না। মান, কলহান্তরিতা বৈকালের গান নহে। এই সমস্ত 
গাঁনে রাগ-রাগিণী সংযোজনে যেমন বিষয়বন্ত ও ভাব রসের দিকে 
লক্ষা বাঁখা হইয়াছে, তেমনই সমরেরও বিচার করা হইয়াছে। 


॥ ৫৪ পদাবলী-পরিচয় চু 
|, | ২ কীর্তন ৫৫ 
্‌ আরো করেক শ্রেণীর গান আছে । যেমন প্রার্থনা গান, ইহা 

নামকীর্তনেরই অন্তভূক্ত। আত্মনিবেদনও প্রার্থনার পর্যযায়ভূক্ত। প্বীহাদের ভুজযুগন আজানুলস্ষিত, কান্তি কনকের মত 

গান__শোক সঙ্গীত। শ্রীপাদ রূপাদির তিরোভাবে রচিত এই স -কমলারত, ধাহাঁরা সংকীর্তন-প্রবর্তক, যুগধর্শ-পালক ও প্রেমভক্তি নী 

%. বিশ্বপৌষক, সেই দ্রিজকুলশ্রেষ্ঠ জগত্মঙ্গলকারক, করুণাবতাঁর শ্রীচৈতন্য ও 

প্রীনিত্য চ বন্দনা করি”। সংকীর্তনের পিতা, সংকীর্তন-প্রবর্তক 

10 আমর শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত হইতে কীর্তন নর জি চর রা রে নট 
৮1 টি. বিষয় ক্ছি কিছু জানিতে পারি । | শ্রীচৈতন্ত- ভাগবত সম্পূর্ণ নৃতন ধরণে; চা হিস (৮ ির জল চারার 1 
ৰ ইতি দের বাহন লই বরলরাব্য রডিত হহযাছো কীর্তন টা প্রথ। বা পদ্ধতি ছিল ন1। শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের পূর্বে ঁ 

রু্তিবাসের “রামমঙগল”, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” । দেবতা ও মানুষে সজ্ববদ্ধভাবে প্রীভগবন্নীম কীর্তনের প্রচার কেহ করেন নাই। কীর্তনকে 


নির্মল, নরূন 


ূ গান তত্তৎ মহাজনগণের তিরোভাব তিথি ভিন্ন অন্ত সময় গালা 
টি বীতি নাই । ২৯০ 


কাহিনী লইরা করেকজন কবি ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ভীমঙ্গল রন এমনতাঁবে জাঁতিগঠনের কাজে কেহ প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং 
৯ করিয়াছেন। মানবের কাহিনী লইয়া খণ্ড খণ্ড গীতও রচিত হইয়া কবি সার্থক বিশেষণ দিরাছেন “সংকীর্তনৈকপিতরৌ ।” ূ 
যেমন বোগীপাল-গীত ইত্যাদি । কিন্ত একজন মানুষকে কেন্দ্র ক শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতেই ষলচণ্ভী গানের উল্লেখ আছে। যোগিপাল 
তাঁহার যহতম আবির্ভাবের ঘোষণা প্রচারের জন্য মহাকাব্য রচনা এই;  ভোগিপাল মহীপালের গানের কথা আছে! নিন 
প্রথম। বীহারা শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত পাঠ করিরাছেন, তাঁহারাই একবাকে: সাধকগণ গান গাহি ধরমপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। সেই সমস্ত চরধ্যা 
স্বীকার করিবেন, কি বৃন্দাবন দাসের এই প্রথম প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থকতা গানের কতকগুলি পাওয়া গিরাছে। তাহাতে রাগ তালের উল্লেখ 
লাভ করিরাছে। শৈলী পৃথক হইলেও শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত আসলে মঙ্গলকাবা।।- . আছে। কীর্তন গাঁনে এই রাগ তাল আজিও ব্যবহৃত হয়। কৰি 


্ বই ৃ ্‌ [ও এবং বাঙ্গালায় বীরভূম 
কারণ কৰি ইহার নাম রাখিরাছিলেন শ্রীচৈতন্তমলগল, গ্রীচৈতন্ত-চরিতামূতেও; জ্বদেবের অনুসরণে মিথিলা কবি বিদ্যাপতি এবং ্ 
এই নামের উল্লেখ আছে ূ ] নানুরের কবি চতীদাস যে অমন্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তহাও 
এর গো হালহোগে গত হ্তত। 

শান রাখেন চৈতন্ত-ভাগবত ল ৃঁ । নুর চ 

পি | এই চৈতন্ত-ভাগবতে শ্রীচৈতন্য ও. নাভ ডা. জাল 

(গা /1৭৫পার ৪1 হ্‌ রি | ৯ 
রায় রামানন্দের সহিত শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক ও শ্রীকৃষ্ণ 


আআ; রে ৬ ৮ ৯. 

5ঙ৬জে। কনকাবদাতো | কর্ণামৃতে চত্তীদাস বিগ্ভাপতির পদরীবলীও আস্বাদন করিতেন । 
সংকীর্তনৈকপিতরে ও 122 
৭ জনকাপতরোৌ কমলারতান্ষেৌ। [ও শ্রীপাদ স্বরূপ স্ুপপ্ডিত, স্থরসিক, ভক্ত ও মধুক স্ুগায়ক 
বিশ্বন্ভরৌ দি ২ গ্ নি ৃ গীবিন্দ দত্ত গাঁবিন্দ 


বন্দে জগতপ্রিরকরৌ করুণাবতারৌ ॥ 


খর 
এক 


মাধব, বাস্থু ঘোষ, গোবিন্দাচার্ধ্য প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গী 
পারদপ্লিতা ছিল। স্ৃতরাৎ শ্রীবুন্দাবন দাস প্রধানতঃ নাম-সংকীর্তুনের 
কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দকে “সংকীর্ভনৈকপিতরৌ, 
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এবং  দ্ষুগধন্্পাল, বলিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হর। অবশ্ঠ 
একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই বে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লীলা: 
কীর্তনকে বে বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতরীতিতে স্ুনিয়দ্িত ও প্রণালীবদ্ধ 
করিকাছিলেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর হস্তেই তাহার ভিত্তি সুগঠিত হইয়াছিল 
সংসারাশ্রমে থাকিবার সময় কেমন করিয়া অধ্যাপক নিমাই আপন 
ছাত্রগণকে কীর্তন শিখাইরাছিলেন, শ্রীচৈতগ্-ভাগবতে তাহার বর্ণন। 
আছে-__ 
“শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্তন | 
আপনে শিখার প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ 
হরি হররে নম কৃষ্ণ বাদবায় নমঃ । 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুন্দন ॥ 
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাততালি দিরা । 
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয! ॥৮ 
€ মধ্যথণ্ড ) 
একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ভনের সময় শ্রীমহাপ্রভ তিনটি সম্প্রদার 
গঠন করিরা গাহিরাছিলেন এবং নাচিরাছিলেন। (শ্রীচৈভন্য-ভাগবত, 
মদ্যণ্ড ) 
শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্তন বিধান । 
নৃত্য আরন্তিলা প্রহ্থ জগতের প্রাণ ॥ 


পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ত | 4 ্‌ 


উঠিল কীর্ভন-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥ 


তত সবিশেষ 


1 


ক্লক 7 শ-ললাপাশীিনি 


কীর্তন ৭ 


উধাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বন্তর । 
বুথে যুথে হৈল বত গায়ক স্ন্বর ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত লঞ্া এক সম্প্রদায় । 
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায় ॥ 
লইয়! গোবিন্দ দত্ত আর কতজন । 
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্তন ॥ 
বৃন্দাবন দাঁস এই নৃত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিরাছেন। এই পদাংশ 
বোধ হয তাহারই রচিত । 
চৌদিকে আনন্ৰধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে । 
বিহ্বল হইয়া! সব পারিষদ সঙ্গে ॥ 
হরি ও রাম ॥ প্র ॥ 
কাজি-দ্লনের দ্রিনেও অদ্বৈত আচার্য, হরিদাঁস এবং শ্ীবাসকে লইরা 
প্রধান তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইয্বাছিল। এ দিনের কীর্তনে এই পদ গীত 
হইরাছিল__ 
তুয়। চরণে মন লাগুহু রে। 
সারঙ্গধর ( শাঙ্গধির ? ) তুয়৷ চরণে মন লাগুহু' রে ॥ 
বুন্দাবন দাস বলিয়াছেন__ | 
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন। 
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীন্ন্দন ॥ 
প্রীমহা প্রভুর এই কীর্তনাভিযানের বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন__ 
বিজয় হইল! হরি নন্দঘোষের বাল! । 
হাতে মোহন বাশী গলে দোলে বনমাল৷ ॥ 
* এই ছুই ছত্র উপমা মাত্র, অথবা স্বরূপ বর্ণনা। কেহ কেহ এই ছুই 
ছত্রকে পদাংশ বলিয়। মনে করেন। শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে অন্ত একটি পদাংশ 
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নিয়ে রত ৫০ 
আছে, অনেকে ইহার ব্যাখ্যায় ভ্রমে পড়িয়াছেন পদ ও ব্যাখা কীর্তন 
তুলিরা দিলাম। ( আদিখণ্ড) ৃ সবা লঞ গেল প্রভূ জগন্নাথালর | 

শ্রীরাগ £ কীর্তন আরম্ভ তীহা কৈল মহাঁশর ॥ 


সন্ধ্যাধূপ দেখি আরন্তিল! সংকীর্তন । 
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য চন্দন ॥ 
চারিদিকে চারিসম্প্রদার করে সংকীর্তন | 


নাগ বলিরা চলি যাঁর সিন্ধু তরিবারে। 
বশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে ॥ 


% | কি আরে রাঁমগোপালে বাদ লাগিয়াছে। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন 
হি. ব্রহ্মা রুদ্র জুরসিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিছে ॥ অষ্ট মুদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল। 
| শ্রীবন্দাবন দাস ্রীনিত্যানন্দমহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন, অনন্ত: হরিধবনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল ॥ 
ণ্ া রূপী শ্রীনিত্যানন্দ সহস্র বদনে নিরন্তর কৃষ্তবশ গান করিতেছেন । : কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।' 
ঘা চতুর্দশ লোকে ভরি বন্ধাণ্ড ভেদিল ॥ 


গারেন অনন্ত শ্রীবশের নাহি অন্ত। 
পুরুবো্তমবাসী লোকে আইল দেখিবারে | 


হা জরভঙ্গ নাহি কারু দৌহে বলবন্ত ॥ ৃ রি 
? | কীর্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমতকারে ॥ 
না এই কথাটি উদ্লত পদধিশে পুনরার বলিতেছেন__“নাগ ( অনন্তদেক ; 


তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া । 
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্তন করিঞা ॥ 
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদার | 
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ 
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার । 


সহস্র সুখে ) শ্রীকুষ্-মভিমা বলিরা বলিরা মহিমাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার জন্ত চলি 
বান। কিন্ত ক্ুষ্ের বশের সিন্ধু কুল দের না । মহিমা-সমুদ্রের সীম। পাওয়া যার 
লা। মহিমালমুদ্র আরো উত্তাল হইরা উঠে, অধিক অধিক বাঁড়ে। কি 
আহা, রাম ( বলরাম__অনন্তদেব ) এবং গোপালে শ্রৌকুষেঃ) এই মহিমা- 


তক পািতালিটালাশীটাতাশিি 


কথন ও মহিমা-সিন্ুর আধিক্যবুদ্ধিরূপ বিবাদ বাধিরাছে। তরঙ্গ, রুদ্র; | প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥ 
॥ এব* অপন্লাপর দেবতা, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ এই (যশ বর্ণন ও বশোরাশি। পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে । 
্ধি ) বিবাদ আনন্দে দেথিতেছেন | ৃ চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ 
শ্রচৈতন্-চরিতামুতেও কীর্ভনের বর্ণনা আছে । ূ বেড়ান্ত্য মহাপ্রভু করি বা 
শ্রীমন মতাপ্রত্ত দাক্ষিণাত্য হইতে পু পুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ! ূ বা 
সংবাদ পাইিরা বাঙ্গালার ভক্তগণ পুরীধামে গিরাছেন । তাহাদের দে ূ চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায় । 


ক ধা. | মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর বায় ॥ 


| এ 
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| বহুক্ষণ নৃত্য করি. প্রতু স্থির হইলা। কীর্তন ৬১, টি 
চারি মহান্তেরে তবে নাঁচিতে আজ্ঞ! দিলা ॥ চারি অন্প্রদায় হৈলু চব্বিশ গারন। 
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায় | ছুই ছুই মার্দঙ্গিক হৈল অষ্টজন ॥ 
ঠা আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥ তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা। 
১% আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর । চারি সম্প্রদার কৈল গারন বাঁটিঞা ॥ 
1 শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদার ভিতর ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে। 
১1 মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন । চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ 
জগ. ৃ ০8০ যারা প্রথম অশ্প্রদার কৈল স্বরূপপ্রধান। 
তাহা এক ত্রশ্্য্য তার হেল প্রকটন ॥ চি 
৮ | আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান ॥ 
ঈ টাও রত রি ১ | ্‌ দামোদর নারারণ দত্ত গোবিন্দ । 
আটা সবে দেখে করে প্রত চি বাস রাঘব পণ্ডিত আর শ্রাগোবিন্দানন্দ ॥ / 
জিমি জলের হু শর লেখিতো অভিলাবি। ূ অদ্বৈত আচার্ধ্য তীহা নৃত্য করিতে দিল। 
সেই অভিলাষে করে শ্বর্যা প্রকাশ ॥ ্‌ শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল। 
_শ্রীচৈত্চরিতামূত, মধ্যলীলা__একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ; গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্‌ শুভানন্ন। 


্ | শ্রীরামপপ্ডিত তীহা নাচে নিত্য 
শ্রীজগন্নাথদেবের বুথবাত্রার সমর--সাত সম্প্রনার কীর্তনীরা গান | ডিন এ 
| বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি ধাহাঁ গায় । 


| সুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ 


॥ 
ঃ 
তবে সহাপ্রভ সব লঞ্া! নিজগণ। ূ শ্রীকান্ত বল্পভ সেন আর দুইজন । 
স্বহন্তে পরাইল! সবারে মালা চন্দন ॥ ] হরিদাস ঠাকুর তাহা করেন নর্তন ॥ 
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রঙ্গানন্দ | | গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদার। 


শ্রীহস্তে চন্দন পাঞ্া বাড়িল আনন্দ ॥ | হরিদাস *বিষ্দাস রাঘব ষাহা গায় ॥ 
অদ্বৈত আচার্য আর প্রত নিত্যানন্দ | ূ মাধব বাসুদেব আর ছুই সহোদর । 
শ্রীহস্তস্পর্শে ছুইর়ে হইলা আনন্দ ॥ ও নৃত্য করেন তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ 
কীর্ভনীরাগণে দিলা মাল্য টন । কুলীনগ্রামের এক, কীর্তনীয়া-সমাঁজ ॥ 

স্বরূপ ..প্রীবাস তার ুখ্য ছুইজন ॥ তাহা নৃত্য করে রামানন্দ" সত্যরাজ ॥. 


আসা ললিতা উল ও 


|. ৬২ পদীবলী-পরিচয় বা 
| টি এ 4 
11 £ কার্ডন ৬৩ ঃ 
ৃ শীন্তিপুর আচার্যেরু এক সম্প্রদার | 
[তানন্দ নাচে তাহী আর সব গায় ॥ ণ রী রন গোস্বামীর নিকট ব্যাকরণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অবার়ন না 
| খণ্ডের সম্প্রদীয় করে অন্তত্র কীর্তন । শীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী্বরূপ দরের অন্তরঙ্গ বলিতে 5 ভিন 
দামোদরের নিকট সঙ্গীতও শিক্ষা করিরাছিলেন। মহাপ্রভু বিরহকাতর, 
1 নর্হরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন | নু টি লারা € 
[1879 লী 1. দেহত্যাগে কতসঙ্বল্স. দাস গোস্বামী, উন্মাদের মত বুন্দাবনে চির আসেন । 
1 ৰ রূ অন্প্রদায় গার ৯ রী 
২ জগন্নাথ আগে চ হী .. ক্কষ্বাস কবিরাজ তীহার অন্তরঙ্গ সেবক। কবিরাজ্ত গোস্বামী 
টি সম্প্রদায় রর 
3 ছই পার্থে ছই পাছে এক 1 শ্রীরঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতগ্তচরিতামূতের বহু উপাদান সংগ্রহ 
1 সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। করিয়াছিলেন । 
বার ধ্বনি শুনি বৈষ্ঞব হইল পাগল ॥ | শ্রীবুন্দাবনে এই সমর জঙ্গীতের বথেষ্ট চর্চা ছিল। সঙ্গীতাচার্ধ্য 
শ্রীবৈষ্ঞব ঘটা৷ মেঘে হইল বাদল । _. তানসেনের গুরুদেব অদ্বিতীর সঙ্গীতসাধক শ্রীহরিদাস স্বাসী এই সমর 
শষ সংকীর্ভনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল ॥ ॥ শ্রীধামে বর্তমান ছিলেন। তীহার নিকট অথব| তাহার কোন শিশ্কের নিকট 
্ী- বে এ 
| ত্রিভুবন ভরি ওঠে সংকীর্তনের ধ্বনি । .. নরোত্তম যে সঙ্গীত শিক্ষ। প্রাপ্ত হন এ বিষরে কোন সন্দেহ নাই। নরোত্রম 
অন্ত বাগ্ঠাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ই. বৃন্দাবন হইতে জন্মভূমি দর্শন করিতে আগিরা পিউব্যপুত্র সন্ভোষের অঙ্গুরোদে 
সাত গরঞ্রি বুলে প্রভু হরি হরি বলি। ._ খেতরীতে কুটার বাধির| বাস করেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই। 
জর জর জগন্নাথ কহে হাত তুলি ॥ | করেকটা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিনি খেতরীতে একটা বৈষ্ণব সম্মেলনের 
রর করিলা ভান । +. অনুষ্ঠান করিলে শ্্রীসন্তোষ এই উৎসবের সমস্ত বারভার বহন করিরা- 
মি... ছিলেন। এই উৎসবে ততসামরিক সমস্ত খ্যাতনাম! বৈষ্ণব, আুপর্তিত 
এক কালে সাত ঠাঞ্রি করেন বিলাস ॥ ১? ১৯ ই চি ৩: 
পে উজ সাধক, গায়ক ও বাদক উপস্থিত হইর়াছিলেন 1 এই উৎসবের অধিনেত্রী 
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদার । এ 
র রর চু হ্‌ সম্প্র ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রথমা পত্রী গ্রীজাহুবী দেবী । এই সন্মেলনে 
র তি নার অসার দানে নরোত্তম কীর্তন গানের-_রস-কীর্তনের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাহা 
মিতা - _ শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা- ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৃ 


রর সমগ্র বৈষ্ঞবমগ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল । এই সন্মেলনেই প্রথম 
শ্রামন্‌ মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ্রীনিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রের কর্তৃত্ব _.. প্রণালীবদ্ধভাঁবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলা কীর্তন গানের প্রথা 
বে তিনজন আচাধ্য বৈষুব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাহাদের ; 


.. প্রবন্তিত হয়। দেখিতেছি এই সম্মেলনে নিজে কীর্তন গাহিবার জন্য 
নাম শ্রাল শ্রীনিবাস আচার্ধ্য, শ্রীল নরোন্তম ঠাকুর এবং গ্রীল ঠ্ঠামানন্দ | : নরোন্তম বিশেষভাবে প্রস্তত হইনাছিলেন, এবং একটা সুশিক্ষিত সম্প্রদায় 
উন্ত বঙ্গের খেতরীর ভূম্বামী শ্রীরুষ্গানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীনরোভম শ্রীধাম গঠন করিরাছিলেন। নরোত্তম যে স্থুরে রস-কীর্তন গান করিন্নাহিলেন, 
বুন্দাবনে গর! শ্রীলেকিনাথ' গোস্বামীর শি্যত্ব গ্রহণ এবং শ্রীপাধ 


্ঃ পদদীবলী-পরিচয় র 
ূ | কীর্তন ৬৫ 
খেতরী গড়েরহাঁট পরগণার অন্তর্গত বলিয়া পরগণার নামে সেই সের 
নাম হর গড়েরহাটী বাঁ গড়ানহাটা। নরোত্তমের প্রধান বাদক হই রি বি টি 
জনের নাম শ্রীগৌরাঙ্গদাস ও শ্রীদেবীদাঁস। প্রধান দৌহার গার কিন 
রী | | অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বরে। 
1 হুইজনের নাম_শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ। বা টিন 2. অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়ে ॥ 
18) শুনিঝাছি, ইহারা চারিজনে পুবীধামে গিয়া রা ৃ অনিবদ্ধ গীতে বণন্তাস স্বরালাপ। 
17 নিকট শীত ও বাদ্ধ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। খত আলাপে গোকুল কণধবনি নাশে তাপ॥ 
০81. অহৌতসবে__ রাঢদেশ সঙ্গীতের পীঠভূমি। বাটদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
7 শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে । | জৈন, বৌদ্ধ, সৌর, শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব অম্প্রদায়ের সাধনক্ষেত্র ॥ 
ক্থসজ্জ হইতে আক্তা দিল দেবীদাসে । জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকগণের অনেক গীত রাঁটেই রচিত 
দেবীদাস গারক বাদকগণ লইয়া । ক হইয়াছিল । অতি পুর্ব হইতেই রাট়ের সঙ্গীতের একটি নিজস্ব ধার! 
আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হইয়া ॥। - ছিল। উত্তরে রাজমহল হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যস্ত রাের বিস্তীর্ণ 
এ ্‌ সীমায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র ছিল। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের 
| গর বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত কেন্দ্রে এবং বহু নূতন প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে শান্তর ও 
শ্রগোরাঙ্গ দাস তাল পাট আরন্তয়ে । . সঙ্গীতাদির শিক্ষালয় স্থাপন করিরাছিলেন। এইরূপ দুইটা পুরাতনকেন্দ্ 
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাগ্ প্রকাশরে । টি & শ্রীখণ্ড ও কান্দরা, এবং একটি নৃতন কেন্দ্র ময়নাঁডাল। তিনটাই বীরভূম 
| ৰ নর রর / ছিল" প্রায় ৭৫ বত্সর পুর্বে শ্রীথ্ড ও কান্দরা বর্ধমানের অন্তভূক্ত 
1 এথা সর্ব মোহান্ত কহরে পরস্পরে । ও ১০ শা ই রি 5851৩ 
নহি নরার মঙ্গল বদন, আাথণ্ডের র ও ময়নাডালের 
১] প্রভুর অভুত স্থঙ্টি নরোভ্তম দ্বারে ॥ ্‌ শা মলা উপ ৮-75 
| ভাারিরিনন্ললি সঙ্গীতধারার সংস্কার সাধন করেন। কান্দরা মনোহররাহী পরগণার 
ভক্তিত্রাকরে__ ছ অন্তর্গত বলিরা এই ধারার নাম হয় মনোহরসাহী। কান্দরা, ময়নাভাল, 
প্রথমেই দেবীদাস মর্দল বাঁমেতে। . শ্রীথণ্ড মনোহরসাহী কীর্তনের তিন প্রধান কেন্ত্র। ময়নাডালের চতুষ্পাঠী 
করে হস্তাঘাত প্রেমমর শব্দ তাতে ॥ | রর সঙ্গীত ও বাগ শিক্ষা, এবং শ্রীখথণ্ডের চতুষ্পাঠী ব্যাকরণ, অলঙ্কার, 
অমৃত অক্ষর প্রার বাগ্ সঞ্চারয়ে | নং ব্য, দর্শন, সঙ্গীত ও বাগ্য শিক্ষাদানের জন্ত প্রসিদ্ধিংলাভ করিয়াছিল । 


শ্রীবল্পব দাসাদি সহিত বিস্তারয়ে ॥ ফ্রি / ৫ 


পদীবলী-পরিচয় 


৬৬ 
কীর্তনগানের অপর 


দ্র শ্রাম। ইহা, পরগণে রাণীহাটার অন্তর্গত। রেগেটার নিকটবর্তী 
দেবীপুরুনিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেণেটা পরগণার 
নামে একটি সুরের নামকরণ করেন “রেণেটা'। কীর্তনের অন্ত একটি 
স্থুর মন্দারিণী, সরকার মন্দারণের নামে ইহার নামকরণ হয়। ইহা 
রাঢ়ের প্রাচীন সুর, মঙ্গলকাব্যের গানের স্ুর। কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতগ্ত- 
মঙ্গল এই স্বরে গীত হয়। প্রাচীনকালে ধর্মমঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, মনসা- 
মঙ্গলও এই স্ুরেই গাওয়া হইত, এখনও হয়। মন্দারিণীতে নয়টা তাল 
ব্যবহৃত হর । কীর্তনের আর একটি স্থুর আছে ঝাড়খণ্ডী। ইহাও রাঁটের 

“পঞ্চকোট সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল। 

পুর্ববাস কড়ই কবীন্দ্র ভক্তাতুল ॥ ( ভক্তিরত্রাকর ) 

কড়ই-নিবাসী কবীন্দ্র গোকুল সেরগড় পরগণায় আসিরা বাঁস 

করেন। সেরগড় বাড়খগ্ডের অন্তর্গত । পুর্বে বীরভূমের বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত 
বাড়ণণ্ডের অন্তর্গত ছিল। কবীন্ত্র গোকুল এই স্থরের কিছু সংস্কার 
সাধন করেন । এই সুর এখন লুপ্ত হইরাছে। 


স্তরের গতি আপন পরিমিত কালের মধ্যে আগ্ভন্ত সমভাবে 


স্থারিস্বলাভ করিলে তাহাই লর নামে অভিহিত হয় । এই লগ প্রদর্শনের 
নামই তাল। * সঙ্গীতশান্ত্রে ভালই ছন্দ। ছন্দ আবার কতিপয় সমান 
পাতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত | এহ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অধশগুলির নাম মাত্র! । 


গডেবহাটী-__বিলম্িত লর, দীর্ঘ ছন্দ, মাত্রার সাঁরল্য ও প্রসাদ 
গুপবুক্ত । মর্গনঙ্গাতে ঞ্ুপদের সঙ্গে তুলনীর । তাঁলের সংখ্য। একশত আট। 
নলোহরসাহী__লর ও-ছন্দ অপেক্ষারুত সংক্ষিপ্ত, সুরের কারিগরী 


একটি প্রসিদ্ধ ধারার নাম রাণীহাটা 
বা রেণেটা। বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া থানার রেণেটা এখন একা, 


০০ 
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ও মাত্রার জটিলতার সমুদ্ধ। মার্গসঙ্গীতে খেরালের সমতুল্য । চুরান্ন 
তালের গান । 

গড়েরহাটী ও মনোহরসাহী স্তরে কীর্তনে আখরের পরিপাঁটা বিশেষ 
লক্গণীর । 

রেণেটী _লর ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত । তরল সুর । আখর কম। ইহাকে 
ঠুরীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু বাহারা৷ বন্দীপুরনিবাসী 
আখরিরা গোপালের ভাগিনের (হুগলী ) বাসুদেবপুরের বেণী দাস 
কীর্তনীরার, রেণেটা স্থরের কীর্তন শুনিরাছিলেন, এইরূপ বহু প্রসিদ্ধ 
কীর্তনীরা। নিত্যধামগত গণেশ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়াছি যে, রেণেটার 
মাধ্য্য মনোহ্রসাহী অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে । তাল ছাবিবশ | 

কীর্তনের এই পাঁচটি অঙ্গ__কথা, 'দৌহা, আখর, তুক ও ছুট । 

কথা_ সঙ্গীতশাক্স্েত লক্ষ্য লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য 
অর্থে গান, (কথা) লক্ষণ তাহার শাস্ত্র (রাঁগ ও নিরমাদি )। 
কথার অন্য অর্থও আছে। শ্রীকৃষ্ণ, রাধার, বড়াইয়ের ও সখিগণের উক্তি 
প্রত্যুক্তি, এক গান হইতে অন্য গানের বোগস্ত্র, গানের কোন একটি 
পৎক্তির অর্থ গায়ককে কথা৷ কহিয়া বিশদ করিয়া দিতে হয়। কীর্তনে 


ইভাকেও কথা বলে। 


পধেহা_ছন্দে বদ্ধ ছুইচারি চরণে স্ত্রাকারে অভিব্যক্ত বিষয় । 
বৌদ্ধদের রচিত হাজার বছরের পুরানো দৌহাকোষ পাওয়া গিয়াছে । 
দৌহ| হইতে দোহার “কথার উৎপত্তি” কিন! কে বলিবে? অনেকে বলেন, 
মূল গায়কের গাহিবার পর গান ছই হারো-_ছুইবার গাহে বলিরা ইহাদের 
নাম দোহার। দৌহা শব্দে উভর বুঝায়, ছুই পারের গাহিবার সঙ্গী ; 
হয়তে। এইজন্ত বলে দোহার। ইহাদের গান দোহারী। সঙ্গীতে গানের 
সত্র ধরাইয়। দেওয়া, গানে মুল গায়কের অন্থপসরণ ও সহায়তা করা৷ এবং 


চু. 


৬৮ পদাবলী-পরিচয় 
আসরে সুরের রেশ জমাইয়া রাখা দৌহারের কাজ । চরিতামৃত প্রভৃতি 


গ্রন্থের পরার বা ত্রিপদীর ছুইএক চরণ, হিন্দী কবির রচিত দৌহাঁ, িজ্জল- ; 


নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকাংশ কীর্তনে দৌহা নামে পরিচিত। 
আখর__কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,_-“কীর্তনের আখর কথার 

তান।* মহাঁকবির যোগ্য ব্যাখ্যা। “আখর” কীর্তনের আসরে শুনিয়া 

বুঝিতে হয়। ইহাকে কীর্তন গানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। 


কীন্তনের মাধ্ধ্য-আস্বাদনে আখর প্রধান সহার। পদকর্তীগণের বিনা: 


সুতার গীথা মালার রহস্তগ্রন্থি উন্মোচনে আখর-ই একমাত্র উপায়। ইহা 
বসের ভাণ্ডার অনর্গল করিবার মন্ত্র, উন্মোচনের *কুঞ্চিকাঁ। ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণের বান্তিক। 
তুক__অন্ুপ্রাসবহুল ছন্দোমর, মিলাত্মক-গাথা তক আখ্যার অভিহিত । 
কোন কোন তুকে গানের মত করেকটি “কলি” থাকে । এগুলি সাধারণতঃ 
তুক বা তুক্গান নামে পরিচিত। তুক-কীর্তন গারকগণের গুরু- 
পরম্পরাক্রমে স্থষ্ট। অনেক অজ্ঞাত পদ-কর্তীর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র (ভণিতাহীন ) 
পদ বা পদাংশ তুক্ধ বা তুক নামে চলিতেছে । 
ছুট__বড় তালের গান গাহিতে গাহিতে তরল তাল-ফেরতা ( ছোট 
তাল ) দেওরার নাম ছুট । ছুট গানও আছে। ও 
কীর্ডনের আর একটি অঙ্গ “ঝুমর |” ঝুমর বা৷ ঝুমরী একটা রা 
ঝুমরাঁর উল্লেখ আছে। কিন্ত “ঝুমর” অন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কীর্তনে 
পাল! গান গাহিরা মিলন গাহিতে হর। কিন্তু দুই-তিনজন কীর্তলীর়। একই 
আসরে পরপর বেখানে একই রসের পাল! গান গাহিয়! থাকেন, সেখানে 
মিলন গাওরা চলে না। সেখানে ছুই ছত্র “ঝুমর” গাহিয়। কীর্তনীরাকে 
আসর ব্াখিতে হর ॥ শেধের'গারক মিলন গাহিয়। কীর্ভন সমাপ্ত করেন । 


& 
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লীলা-কার্তন বা রস-কীর্তন চৌষটি রসের গান বলিরা বিখ্যাত । 
শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জল-নীলমণি গ্রন্থ প্রণরন 
করির। বৈষ্ণব সমাজের মহ্ছুপকার সাধন করিয়া গির়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । উজ্জল-নীলমণি না পাঠ 
করিলে কীর্তন-গারক এবৎ শ্রোতা উভর পক্ষকেই অস্থৃবিধার পড়িতে হর । 
উজ্জ্বল-নীলমণি রূস-পর্য্যা় ও নারক-নারিকাঁলক্ষণের অপূর্ব গ্রন্থ । উজ্জ্বল 
রস, আদি রস বা শুঙ্গার রস প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত | এই ছুই ভাগ__ 
বিপ্রলম্ত ও সন্তোগ। অন্ুরক্ত যুবক-যুবতীর প্রগাঢ় রতি অ-সমাগমে 
উৎকুষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিতেছে নাঁ_এই অবস্থার 
নাম বিপ্রলন্ত। আর নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলনে যে উল্লাস, তাহার 
নাম সন্তোগ। বিপ্রলন্ত-_পুর্ববরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস_এই 
চারি ভাগে, এবং সন্তোগ_ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ সন্তোগ, সম্পন্ন সম্তোগ 
ও অমৃদ্ধিমান সন্তোগ__এই চারিভাগে বিভক্ত। এই আটটা রসের 
প্রত্যেকের আবার আট-আটট করিয়া ভাগ আছে । একুনে মোট চৌষটি রস। 
চৌধট রসের নায়িকার অপর যে প্রভেদ, পরে তাহার উল্লেখ করিব । 


“বপ্রলম্ত” 


পুর্র্বরাগ-_নায়ক-নায়িকা উভয়েরই পুর্বরাগ হয়। কিন্তু এখানে 
নায়িকার পূর্বরাগের কথাই বলিতেছেন । ৯ সাক্ষাৎ দর্শন, ২ চিত্রপটে 
দর্শন, ৩ স্বপ্নে দর্শন, ৪ বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, ৫ দৃতীমুখে শুবণ, 
৬ সথীমুখে শ্রবণ, ৭ গুণীজনের গানে শ্রবণ, ৮ বংশীধবনি শ্রবণ । 

মান__মানও উভরের হয়। এখানে নায়িকার মানের বর্ণনা 
১ সবীমুখে শ্রবণ, ২ শুকমুখে শ্রবণ, ৩ মুরলীধ্বনি শ্রবণ, 9 নায়কের দেহে 


&, 
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ভোগ-চিহ্ন দর্শন, ৫ প্রতিপক্ষ নারিকার অঙ্গে ভোগচিহন দর্শন, ৬ গোত্র. 


স্থলন, (নায়ক কর্তৃক ভ্রমক্রমে বা স্বপ্ণে অন্তা নারিকার নাম কখন) ৭ 
স্বপ্নে দর্শন, ৮ অন্ত নায়িকার সঙ্গে দর্শন | 


প্রেম বৈচিত্ত্য-_নায়ক-নায়িকী ছুইজনেই “ছু কোড়ে দৌহে কান্দে 


বিচ্ছেদ ভাবিরা”__ইহীরই নাম প্রেমবৈচিত্য । কিন্ত এখানে নায়িকার 
আক্ষেপান্ুরাগকেই প্রেমবৈচিত্ত বলা হইয়াছে । প্রেমের বিচিত্রতা । 
ইহার মধ্যে বিরহের স্থর আছে। ১ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, ২ মুরলীর 
প্রতি, ৩ নিজের প্রতি, ৪ সথীর প্রতি, ৫ দূতীর প্রতি, ৬ বিধাতার প্রতি, 
৭ কন্দর্পের প্রতি, ৮ গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ । 

প্রবাস__নারকের দূরে গমনে নারিকার.বিরহ। নিকট প্রবাস ও 
দুর প্রবাস | নিকট প্রবাস__১ কালীর দমন, ২ গোচারণ, ৩ নন্দমোক্ষণ, 
৪ কার্্যান্থুরোধে, ৫ রাসে অন্তর্র্ণনে সাময়িক অদর্শনজনিত বিরহ । 
দূর প্রবাস__১ ভাবি, (প্রবাস গমনের বার্তী শুনিরা ) ২ মথুরা গমন ও. 
৩ দ্বারকা গমন । € ভবন্ব_ বর্তমান বিরহ এবং ভূত__অতীতম্মরণ )। 


“সন্তে।গ” 

সংক্ষিপ্ত-_১ বাল্যাবস্থার মিলন, ২ গোষ্ঠে গমন, ৩ গো-দোহন» 
৪ অকন্মাৎ চুম্বন, ৫ হ্তাকর্ষণ, ৬ বন্াকর্ষণ, ৭ বন্মরোধন, ৮ রতি ভোগ। 

সঞ্জীর্ণ ১ মহারাস, ২ জলক্রীড়া, ৩ কুঞ্জলীল!, ৪ দাঁনলীলা, ৫ বংণী- 
চুরি, ৬ শৌকাবিলাস, ৭ মনুপান, ৮ সুর্্যপুজা। 

টিপ: দুর দর্শন, ২ ঝুলন, ৩ হোলি, ৪ প্রহেলিকা, ৫ পাশা: 
খেলা, ৬ নর্ভকরাস, ৭ রসালস, ৮ কপটনিদ্র | 

সমৃদ্ধিমান _-১ স্বপ্পে বিলাস, ২ কুরুন্েত্রমিলন, ৩ ভাবোল্লাস, 
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৪ ব্রজাগমন, ৫ বিপরীত সন্তভোগ, ৬ ভোজন-কৌতুক, ৭ একত্র নিদ্রা” 
৮ স্বাধীনভর্তক| | 

শ্রীরাধার প্রতি গ্রীকুষ্ণের পুর্ববরাগের সাক্ষাৎ দর্শনাদি প্রথম সাতটি 
হেতু গ্রহণীয়। শ্রীরাধার বশী নাই। মান ছুই প্রকার-__সহেতু ও নিহেতু। 
শ্রীকৃষ্ণের সহেতু মান অসন্ভব। তীহার মান নিহেতু। শ্রীকৃষ্ণের 
আক্ষেপান্ুরীগের কোন সম্ভাবনা ঘটে না। শ্রীরাধার অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের 
বিরহ আছে । কিন্ত শ্রীরাধার স্থানান্তরে গমন নাই | সন্তোগেরও প্রকার- 
ভেদ আছে। বেমন মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সন্তোগ। মুখ্য সন্তোগ প্রচ্ছন্ন ও 
প্রকাশ ভেদে ছুই প্রকার । গৌণ সম্ভোগ স্বপ্র-সন্তোগ | সম্পন্ন সম্তোগ__ 
আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দ্বিবিধ। লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন আগতি, 
আর প্রেম সতরন্তে অকম্মাৎ আগমন প্রাছূর্ভাব, যেমন রাসমগ্ডলে আবির্ভাব | 
উজ্জল-নীলমণিতে পূর্ববরাগাদি বিষয়ের স্থৃবিস্তৃত বিশ্লেরণ আছে। 

কীর্তনীয়াগণ বিপ্রলম্ত ও সন্তোগের চৌষটি বিভাগের কীর্তনকেই 
চৌষট্ট রসের গান বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে মানের পধ্যায়ে 
অভিসারিকাঁদির স্থান রহিয়াছে । নিম্ে নায়িকার অভিসারিকাদি 
অষ্টাবস্থার ও তাহার আট আট চৌষটি ভেদের বিবরণ দিলাম । 

(১) অভিসারিক। (ঘিনি স্বয় অভিসার করেন, অথবা নায়কেকে 
অভিসার করাঁন ) 

জোত্ল্াভিসারিকা, তামসাভিসারিকা', বর্াভিসারিকা, দিবাভিসারিকা» 
কুজ ঝটিকাভিসারিকা,..তীর্ঘযাত্রাভিসারিকা (গ্রহণাদি উপলক্ষ্যে লীন 
ছলে, দ্বেবদর্শন ছলে অভিসার ১, উন্মত্ীভিসারিকা৷ ( বংশীধবনি, শ্রবণে ১, 
অসমঞ্জসাভিসারিকা। € যাঁহার বেশ বাস অসম্বত )। 

২) বাসকগজ্জ! (কান্তের আগমন প্রতীক্ষায় কুঞ্জ সাজাইয়া৷ এবং 
নিজে সাজিয়। অপেক্ষমাণ! ) ৮ 


১ 
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মোহিনী ( স্থৃবেশধারিণী:), জাগ্রতিকা ( প্রতীক্ষায়-জাগ্রতা ), রোদিত। 


€ রোদনপরায়ণী ), মধ্যোক্তিকা (কান্ত আসিয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন ; 


এইরূপ চিন্তা ও আলাপযুক্ত। ), স্প্তিকা ( কপটনিদ্রায় নিদ্রিতা ), চকিত৷ 
( নিজাঙ্গ-্থায়ায় কৃষতত্রমত্রস্তা ), স্থুরসা (সঙ্গীতপরায়ণা ), উদ্দেশা 
( দৃতী-প্রেরণকারিণী )। 

(৩) উকষ্ঠিভা (কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উৎকগাযুক্ত। ) 

হর্মতি (কেন খলের বাক্যে বিশ্বাস করিলাম, এই চিন্তার অন্কৃতপ্ত।) ;__ 

বিকলা (পরিতাপযুক্তা ), স্তব্বা ( চিন্তিতা ), উচ্চকিতা (পত্র 
পতনে, পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনে কান্ত আসিতেছেন, এই আশায় 
চকিতা), অচেতনা (ছুঃখাভিভূতা ), সুখোতকষ্ঠিতা (কৃষ্ণ ধ্যান- 
ধা, কৃষ্তগুণকথননিরতা' ) মুখরা (দূতীর সঙ্গে কলহপরায়ণা) 
নির্বন্ধা (আমারি কর্্মদোষে তিনি আসিলেন না, আমি বাঁচিব লাশ 
এইরূপ খেদযুক্তা )। 

9৪) বিপ্রলন্ধ। (সঙ্কেত করিপ্নাও প্রির কেন আসিলেন না, এই 
চিন্তার নির্কেদধুক্তা ) 7_ 

বিকলা (কান্ত আদিলেন না, সমস্ত বিফল হইল, এইরূপ 
খেদাস্বিতা), প্রেমমন্তা (অন্তা নার্সিকার সঙ্গে কান্তেরমিলন 
হইরাছে এইরূপ আশঙ্কান্থিতা ), ক্রেশ। (ধাহার সব বিষমর মনে 
হইতেছে) বিনীতা (বিলাপযুক্ত।), নির্দরা (কান্ত নির্দর ইত্যাদি 
বাক্যে খেদযুজ্ঞা ). প্রথরা শেব্যা এবং বেশ ভূষণাদি অগ্রিতে অথবা 
বসুনার রি করিব, এইরূপ সঙ্গপপরুক্তা ), দৃত্যাদরা (দুতীকে আদর- 
কারিণী) ভীতা (প্রভাত হইতে দেখিরা ভরযুক্তা! )। 


(৫) 
৫) খণ্ডিত! (অন্ত! নারিকার সম্থোগ-চিহ্ষ-ুক্ত নায়ককে দেখিয়া 
কুপিতা ) 
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নিন্দা (কান্তকে নিন্বাকাঁরিণী), ক্রোধা (অন্ুনয়রত কান্তকে 


“তিরস্কারকাঁরিণী), ভয়্ানকা (কান্তকে সিন্দুর-কজ্জলে মণ্ডিত দেখিরা 


ভীতা), প্রগল্ভা (কান্তের সঙ্গে কলহপরারণ! ), মধ্য। ( অন্তা 
নারিকার সন্তোগ-চিক্ছে লঙ্জান্বিত৷ ), মুগ্ধ! (রোষবাপ্পমৌনা ), কম্পিতা 
(অমর্ধবশে রোদনপরায়ণা ), সন্তপ্তা (কান্তের অর্গে ভোগ-চিহ্ন 
দর্শনে তাপযুক্তা ) | 

৬) কলহাস্তরিত৷ 
'পশ্চান্তাপযুক্তা ) ৮ 

আগ্রহা! (আগ্রহযুক্ত নারককে কেন ত্যাগ করিলাম ১, ক্ষুধ! 
(পাদ পতিত নায়ককে কেন দুর্বাক্য বলিলাম ), ধীরাঁ (পাদপতিত 
কান্তকে কেন দ্রেখি নাই ), অধীরা (সখী তিরস্কৃতা ), কুপিত৷ কোন্তের 
মিথ্যা ভাষণ স্মরণে কোপযুক্তা ), সমা৷ (কান্তের একা দোষ নাই, দূতীর 
দোষ, সময়ের দৌষ এবং আমার নিজের দৌষেই আমি ক্রেশ পাইলাম ), 
মৃদুল পেরিতাপে রোদন পরায়ণা), বিধুর! (সখীর প্রবোধ দানে আশ্বস্তা)। 

(৭) £প্রাবিতভর্ত্ুক1 ( পতি যাহার প্রবাসে); 

ভাবি (কান্ত “প্রবাসে বাইবেন এই সংবাদে কাতরা' ) ভবন্‌ 
(বর্তমান বিরহ ), ভূত (কান্ত মথুরায় ), ( দশদশা (চিন্তা, জাগরণ, 
উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু ১ দুতসতবাদ 
( উদ্ধবাদি মুখে ), বিলাপা ( বিলাপপরায়ণা ), সখ্মুক্তিকা (যাহার 
সখী কাঁন্তের নিকট গিয়া! বিরহ-বেদন| নিবেদন করেন ), ভাবোল্লাসা 
( ভাব-সম্মিলনে উল্লসিত )। 

(৮) স্বাধীনভর্তুক! (নায়ক যাহার সদী বশীভূত ১7; 

কোৌপন।- বিবিলাসে বাহা রোষযুক্তা1), মাঁনিনী (নায়ক অঙ্গে নিজকৃত 
'বিলাসচিহ্ন দর্শনে ), মুগ্ধা (নায়ক যাহার বেশবিস্তাসাদি করেন », মধ্যা 


( প্রত্যাখ্যাতি নায়ক চলিয়া গেলে 


ৰা 
॥ 

| 
নর 
প্র 
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(নায়ক যাহার নিকট কৃতজ্ঞ ), সমুক্তিকা ( সমীচীন উক্তি-ুক্তা ), সো্লীস 
(কান্তের ব্যবহারে উল্লসিতা ) অন্ুকুলা (নারক যাহার অন্থকুল) 
অভিষিক্ত ( অভিষেকপুর্বক নায়ক যাহাকে চামর ব্যজনাদি করেন)। 
মিথিলার কবি ভান্ুদত্ত রসমঞ্জরী গ্রন্থে অন্ুশয়ানা' নায়িকার বি 
করিষাছেন। সঙ্কেতস্থানের বিনাশে সন্তপ্ত। নায়িকার নাম অন্ুশয়ানা। 
বন্তমান স্কান নাশে ছুঃখিতা, ভাবিস্থান নাশে ছুঃখিতা, এব সংকেত 
স্থানে বাইতে না পারিয়া ছুঃখিতা__এই তিন প্রকার অন্কুশয়ানা । সঙ্কেত 
স্থানে অগমন হেতু অনুশয়ানার উদাহরণ 
রসাল মুকুলরাজি দুলিছে শ্রবণে 
পাঙডুর বরণ গণ্ড পরাগনিকরে । 
এ হেন মাধবে রাঁধা হেরিয়। নয়নে 
বরষে বে অশ্রজল অবিরলধারে ॥ 
( ৬সতীশচন্দ্র রায়ের অনুবাদ ) 
শ্রীকুঞ্ণ আত্রকুপ্জে মিলনের সঙ্কেত করিরাছিলেন। শ্রীরাধা অনিবার্ধয 
কারণে সেখানে বাইতে পারেন নাই । শ্রীরুঞ্ণচ বে আত্মকুঞ্জে গিয়াছিলেন 
এবং শ্রারাধার দর্শন না পাইরা ফিরিরা আসিরাছেন, ইহা! জানাইবার জন্ত ৃ 
্রীুঞ্ণ রসালমন্্ররী কর্ণে ধারণ করিরা শ্রীরাধাকে দেখা দিয়াছেন। : 
শীরুষ্ণ ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন__রসালকুঞ্জে তোমার গমনের কথা৷ কানেই 
শুনিরাছি, অনৃষ্টে দর্শন ঘটে নাই। আমি যে সেখানে গিয়াছিলাম, এই : 
রসালমগ্ররী তাহারই নিদর্শন প্রীরুঞ্ণের এই অন্ুযোগে আপনার ূ 
পরাধীনতার কথা স্রণে শ্রীরাধা কাদিরাছেন | র 
বাঙ্গালার ঢপ কীর্তন নামে কীর্ভনের একটি ধারার স্থষ্টি হইয়াছে! ৃ্‌ 


বশোরের ম্ুস্থদন কান এই ধারার প্রবর্তক । ইনি কীর্তনে স্বরচিত 
পদ গান করিতেন । এই গান কম-বেণী প্রার শতখানেক বৎসর চলিত | 


1 


পাইতে বসিরাছে। 
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হইয়াছে । এক সময় ইহ। সার! বাঙ্গালার প্রসারলাভ করিয়াছিল । প্রধানতঃ 
পণ্যা রমণীগণই এই গান শিখির। কীর্তনের ব্যবসার করিত। ইহারা! কীর্ভন- 
ওয়ালী নামে পরিচিতা ছিল । অনেক গারকও এই গান আরত্ত করিরা 
ব্যবসার চালাইতেন । এক সমর কলিকাতায় ধনী ও মধ্যবিত্ত-গৃহে, এমন 
কি, মফঃস্বলের কোন কোন বড়লোক বাড়ীর শ্রাদ্ববাসরেও ঢপ গানের” 
বিশেষতঃ কীর্তনওয়ালীর সমাদর ছিল। আজকাল চপ গানের, 
চলন কমিয়াছে । 

গড়েরহাটী ও মনোহরসাহী কীর্তনের প্রাচীন ধারাও প্রার লোপ 
দক্ষিণখণ্ডের (মুশিদাবাদ ) শ্রীরাধাশ্তাম দাস 
কীর্তন-রসসাগর এবৎ দুপুখুরিরা বাজারের (মুশিদাবাদ ) শ্রীনন্দকিশোর 
দাস লীলা'গীতিস্থ্ধাকর প্রভৃতি ছুইচারিজন মাত্র এই প্রাচীন 
ধার রক্ষা করিতেছেন। কীদরার অবস্থা নিতান্ত শোচনীর।  শ্রীখণ্ড 
ও মরনাডাল কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে । প্রাচীন কীর্তনী চাষ্য- 
গণের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রভূপাদ শ্রীগৌরগোপাল ভাগবতভূষণ (ইনি 
বর্তমানে হাবড়ার অধিবাসী ) এবং শ্রীখণ্ডের শ্রীল গৌরগুণাঁনন্দ ঠাকুর 
বর্তমান আছেন । মুশিদাবাদ-কান্দীর দামোদর কুওু পাচথুপীর কৃষ্দরাল 
চন্দ, ( বুন্দীবনের খ্যাতনামা সঙ্গীতাচাধ্য অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী এই' 
চন্দ ব| টাঁদজীর” নিকটেই গান শিক্ষ। করিয়াছিলেন ), কাটোয়ার নিকটস্থ 
মেরেলার হারাধন সুত্রধর, বীরভূম ইলামবাজারের নিমাই চক্রবর্তী, 
দীনদরাল ও মনোহর চক্রবর্তী, ময়নাডালের রসিকানন্দ মিত্র ঠাকুর ও 
বৈকু মিত্র ঠাকুর, তাতিপাড়ার নন্দ দাঁস, কান্দরার শ্তামানন্দ ঠাকুর 
প্রভৃতির মত গড়েরহাটা ও মনোহরসাহী স্থুরের কীর্তনগায়ক বাঙ্গীলার 
গৌরব ছিলেন । এই সেদিনও দক্ষিণথণ্ডের রসিক দাঁস, বারুইপাড়ার 
গণেশ দাস, চাকট! আনখোনার অবধৃত বন্দ্যোপাধ্যার, হাসনপুরের ফটিক 


৭৬ পদীবলী পরিচয় 


চৌধুরী, ময়নাভালের রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর-__বাঙ্গালার মুখরক্ষা কষ 
গিয়াছেন। কিন্তু আজিকার দিনে নাম করিবার মত কয়জন আছেন? : 

কীর্তনের পালা গানে একজন কবির রচিত পদ লইয়াই পান 
সাজানো নাই। কয়েকজন বিভিন্ন পদকর্তীর একই রসের পদ লই 
এক একটি পালা গঠিত হইয়াছে। খেতরীর মহোত্সবে এইবদে 
সাজানো পালা গানই গাওয়া হইয়াছিল। অনুমিত হয় শ্রীবিশনাং 
উক্তবর্তী মহাশয়ের “ক্ষণদা-গীতচিন্তীমণি” এইরূপ পালাগানের প্রথম 
সংকলন গ্রন্থ । এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কালানুরূপ লীলা ম্মরণমনন, 
অবণ-কীর্তনের উপযোগী পদগুলি সাজানো আছে । শ্রীল রাধামোইম, 
ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র এবং বৈষ্ঞবদাসের পদকল্পতরু এই শর 
অন্যতম উল্লেখবোগ্য গ্রন্থ । 

কীর্তনের সাজানো পালাগানগুলি এক একটি খগণ্ডকাব্য। রে: 
ভাবে, ভাষার, ছন্দে, অলঙ্কারে, বঙ্কারে এক একটি পদ আপন মাধ 
মহিমার আপনি উজ্জল হইরা আছে। কীর্তনগার়ককে এই পদের 
নিভুলি পাঠ ও ব্যাখ)। জানিরা লইতে হইবে । পালা-গানের রস, ভাবের: 
মন্দ উপলব্ধি করিতে হইবে । গানের ব্যাখ্যার বা আখরে রসাভাস না: 
হর সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এইজন্য তাহার সামান্য ব্যাকরণঞ্জান: 
রি বাঙ্গালা বাহিত্যে প্রবেশ আবন্তক | তাহার পর তিনি বদি উচ্জরন। 
2 খানি অধিগত করেন, তাহা! হইলে সোনার সোহাগ। হর 1 
কীর্ভনগানের স্বরলিপি না থাকার- শিক্ষার্থীকে গুরুর নিকট প্রাীন! 
ধারার শিক্ষা লাভ করিতে হর। এই সঙ্গে গারকের মার্সঙ্গীতের রাগ: 
চরিত জ্ঞানসর্চর প্ররোজন। কীর্তন গান মাধূর্য্যপ্রধান, তাহার্ডে 
ইশর্দ্যের স্ান নাই । এইভন্য আরে, ঝাখ্যার কীর্তনীয়াকে বিশে ৃ 
সতর্কত! অবলম্বন করিতে হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার হয়তো! সামার; 


নাম-কীর্তন ও লীলা-কীর্তন রা 


প্রয়োজন আছে, তবে তাহা রূপকে রূপান্তরিত করিলে চলিবে না । 
অনেক স্থলে গ্রীরাধারুষ্ণের সখীগণের, বিশেষতঃ প্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
এবং কৃষ্ণের প্রতি রাধার কোঁন কোন উক্তি সাঁধক ভক্তের আবেদনের 
রূপ ধারণ করে। সাবধানে রসোদ্রেক ও ভাব সঞ্চার করিতে পারিলে 
তত্ততক্ষেত্রে শ্রোতৃমগ্ডলী “ন বাহ্থৎ ন বেদনাস্তরং” অবস্থা প্রাপ্ত হন। 
ইহাই কীর্তন-গানের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা । বে রস স্বপ্রকীশ, যে রস 
আনন্দচিন্ময়, বেগ্যাত্তরস্পর্শূন্ত, ব্র্গাস্বাৰসহোদর, সেই রস কীর্তন গানে 
পুর্ণ ব্রহ্ম রসস্বরূপ স্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও তাহার পুর্ণশক্তি মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধার লীলা-তরঙ্গে মূর্ত হইয়া উঠে । 


৫ 
নাম-কীর্তন ও লীলা-কীর্তন 
বাঙ্গালা পদাঁবলী বৈষ্ণব সাধকের উপাঁসনার অবলম্বন হইয়াছে, 
ধ্যানের মন্ত্র হইয়াছে ।, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছেন__ 
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। 
শ্বণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ 
এই ত সাধন হয় ছুই ত প্রকার । 
এক বৈধী ভক্তি বাগানুগ। ভক্তি আর ॥ 
বাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। 
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ 
সাধন ভক্তির চতুঃষঠঠী অঙ্গ । এই চতুঃষষ্ঠী অঙ্গের মধ্যে_ 
এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ । 
নিষ্ঠ। হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ 


টু ৃ ) ৭৮ 


পদীবলী-পরিচয় 


ং সং নং 
বৈধি ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ | 
রাগানুগ৷ ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ 
রাগাত্মিকা ভক্তি মৃখ্যা ব্রজবাসী জনে । 
তার অনুগত ভক্তির রাগান্ুগা নামে ॥ 
ইঞ্টে গাঢ় তৃষ্ণ রাগ স্বরূপ লক্ষণ । 
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥ 
রাগমরী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাঁম । 
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্‌ ॥ 
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অন্ুগতি । 
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রতি ॥ 
বাস অন্তর ইহার ছুই ত সাধন । । 
বান্ছে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥. র 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিরা ভাবন । 
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥' 
দাস.সথ! পিত্রাদি প্রেরসীর গণ । 
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥ 
এই মত করে বেব৷ রাগান্গুগ! ভক্তি | 
রুষ্ণের চরণে তার উপজরে রতি ॥ 

_ শ্রীচৈতন্ত-চরিতাসৃত, মব্য-_২২ পরিচ্ছেদ | 


শ্রবপকীর্ভনে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নাম-্রবণ ও নাম-কীর্ভনের বিশে: 


প্রশৎস। করিরাছেন। কিন্তু অন্তর সাপনে 


মনে নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনা কর, 


বে রান্রিদিনে প্রীরুক্ষসেবনে লীলা'গান শ্রবণ, লীলাকীর্তনই প্রধান: 


সব্লন্ন ! 


টিক সিডি রে এ |. 
স্ুতরাৎ নাম ৪ লীলাকীর্ভন উভরই পাধকের ব্যানগঃ 


নাম-কীর্তন ও লীলা-কীর্তন ৯৭ 


নামকীর্তনের বিষয়ে শ্রীমহা প্রভুর উক্তি__গন্ভীরায়__ 


স্বরূপ রামানন্দ এই ছুইজন সনে । 
রাত্রি দিনে করে রস গীত আস্বাদনে ॥ 
নানাভাঁব উঠে প্রভূর হর্ষ শোক রোষ । 
দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্। সন্তোষ ॥ 
সেই সেই ভাবে নিজে শ্লোক পড়িয়া । 
শ্নোকের অর্থ আস্বাদরে ছুই বন্ধু লইর়া ॥ 
কোনদিন কোন ভাবের শ্লোক পঠন । 
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥ 
হর্ষে প্রভূ কহে শুন স্বরূপ রাম রায় | 
নাম সংকীর্তন কলির পরম উপায় ॥ 
সংকীর্ভন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন | 
সেই ত লুমেধা পার কৃষ্ণের চরণ ॥ 
নাম-সংকীর্তন হইতে সর্বানর্থনাশ | 
সর্ধশুভোদয় কুষ্ণে পরম উল্লাস ॥ 
সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন । 
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন । 
কুষ্থপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রেমজ্জন ॥ 

৫ ক নং 
অনেক লোকের বাঞ্ছ। অনেক প্রকার। 
কপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথ| তথ নাম লয় | 
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 


[ ৮০ পদীবলী-পরিচয় হ 
রা এ 
ূ সব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ । নাম-কীর্তন ও লীলা-কীর্তন ৮১ এ 


আমার ছুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ 


লীলা-কীর্ভন 
-_ শ্ীচৈতন্ত-চরিতামৃত, অস্ত্য-২০ পরিচ্ছেদ 


লীল।-কীন্তনে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ আছে, সেগুলি সংখ্যায় 


ৃ নাম-কীত্রনের উদ্বাহরণ__ অন্প। শ্রীরাধারুঞ্চের, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের জন্ম-লীলাদির পদ আছে, 
৬ চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখা গুরু কীর্তন কু্থম পরকাঁশ। তাহারও জংখ্যা বেশী নহে। বাৎসল্য-রসের পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের 
ভক্ত ভ্রমরগণ মধুলোভে অন্ুক্ষণ হরি বলি ফিরে চারি পাশ ॥ জন্মলীলা, নন্দোৎসব, ফলক্রয়-লীলা, নবনীহরণ, প্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠীষ্টমী- 
গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র গোলোক অধিক সখ তায়। লীলা, শ্রীকৃষ্ণের বৎস-চারণাদি লীলা, শ্রীরাধার জন্মলীল! আদি উল্লেখ- 
র্‌ নিন যুগে জীব যত প্রেমবিন্থ উতপত তার তলে বসিয়া জুড়ার॥ :.. যোগ্য । সখ্যরসের পদের মধ্যে গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠ, বক্তপত্রীগণের অন্ন- 
মি. এ নাম ফল প্রেমরসে ঢল ঢল খাইতে অধিক লাগে মীঠ :.. ভোজন, শ্রীকষ্ণের সখাগণ সঙ্গে বনবিহারের পদ পাওয়া যার। গোষ্ট- 
£ রীপ্তকদেব মনে ফলের মহিমা জানে এ উদ্ধব দাস তাহে কীট ॥ লীলার মধ্যেও মধুর রসের পদ আছে, কারণ গোষ্ঠেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের 


মিলন ঘটিয়াছে।. দান ও নৌকাখণ্ডের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 


াম-কীর্তনের অপর একটী পদ £_ ূ ৃঁ ৃ 
নামকীর্তনের ... দ্বানের বেমন ছুইটি পালা_একটা শ্রীরাধা ও গোপীগণের মথুরায় দি 


ভজন রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে। ই... ছপ্ধ বিক্রয়, অপরটা ভাগুরি মুনির বজ্ঞে ঘ্ৃত দান। নৌকা-বিলাসেরও 
ছুলহ মানুষ জনম সত সঙ্গে তরহ এ ভব সিদ্ধু রে। তেমনই ছুইটা পালা__একটা মধুরাধাত্রাপথে যসুনায় নৌকা-বিহার, 
শীত আতপ বাত বরিখণ এ দিন বামিনী জাগি রে। ২... অপরটা শ্রীবুন্দাবনেই. মানসগঞঙ্গায় নৌকা-বিহাঁর। গোবদ্ধন-ধাঁরণ- 
বিফলে সেবিন্তু কুপণ ছুরজন চপল সুখলব লাগি রে ॥ 1 লীলারও পদ আছে। ঝুলন ও দোল মধূররসের পর্য্যায়ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের 
এধন যোবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে। .. ৰয়ঃসন্ধির পদ নাই। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ স্থুপরিচিত। শ্রীখণ্ডের 
কমলদল জল জীবন টলমল ভজনু” হরিপদ লীত রে ॥ .. নর়নানন্দ কবিরাজ-রচিত শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদ পাওয়া গিয়াছে। 
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দ্বাসী রে। .. বিগ্তাপতি ও জ্ঞানদাসের রচিত বয়ঃসদ্ধির পদই এচলিত। 

পুরন সখীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাবী রে ॥ ৃ বিদ্তাপাতির রচিত বয়ঃসন্ধির পদ 


খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই । 

খেনে খেনে বসনধুলি তন্থু ভরই ॥ 
্‌ ৰ খেনে খেনে দশন ছটাছটি হাস। 

পড়ে । এই গ্রন্থধানি সকলেরই পাঠ করা কর্তব্য । | খেনে খেনে অধর আগে করু কাস ॥ 


! ঙ 


। 
প্দকগ্পতরু চঙুথ শাখার নাম-সংকীর্তনের পদ আছে। ্রীণ : 
নরোভন ঠাকুরের অমর গ্রন্থ নিরোভমের প্রার্থনা” নাম-কীর্তনের পর্ধ্যা্দে: 


পদীবলী পরিচয় 


চৌউকি চলয়ে-খেনে খেনে চলু মন্দ । 
মনম্থ পাঁঠ পহিল অন্ুবন্ধ ॥ 

হৃদয়ূজ মুকুলিত হেরি হেরি থোর । 
খেনে আঁচর দেই খেনে হয়ে ভোর ॥ 

বাঁল৷ শৈশব তারুণ ভেট | 

লখই না পারিয়ে জেঠ কণেঠ ॥ 
বিগ্ভাপতি কহে শুন বর কান । 

তরুণিম শৈশব চিহুই না জান ॥ 

্্রীথণ্ডের রামগোপাল দাসের শীখা-নির্ণর গ্রন্থ -হইতে নবনানন্দ 


কবিরাজের বরঃসন্ধির পদের সংবাদ পাওরা বার। হেতসপুকর রাজবাটার 
বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত পুথি হইতে নরনানন্দের বরঃসন্ধির 
গৌরচন্দ্র ও একটি পদ পাইয়াছিলাম | উদ্ধত করিরা, দিলাম | 


॥ গৌরচন্দ্র ॥ ॥ স্ুহই ॥ 
বিমল স্ুুরধূনী-তীর ।  কালিন্দী ভরমে অধীর ॥ 
'বিহরই গৌর কিশোর । পুরব পিরিতিরসে ভোর ॥ 
রাঁজপথে নরহরি সঙ্গে । খেনে হেরি গঙ্গতরঙগে ॥ 
গদাঁধর লাজে তেজে পাশ । মুরারীরে করু পরিহাস ॥ 
কৈশোর বৌবন সন্ধি ।  নয়নানন্দ চিরবন্দী ॥ 
ঃ ॥ পদ ॥ ॥ধাঁনসী ॥ 
. মাধৰ পেখনু' সো নব বালা । বরজ রাজপথ চাদ উজ্লালা ॥ 
অপরক হাঁস নরন বুগ মেলি । হেম কমলপর চঞ্চরী খেলি ॥ 
ভেরি তরুণী কেহি করু পরিহাস | অন্তরে সমুঝরে বাহিরে উদাস ॥ 


গরনিরা না গুনে জন্তু রস পরসঙ্গ । চরণ চলন গতি মরাল সুরঙ্গ ॥ 
বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল খীন। নরনানন্দ দরূশ শুভ দিন ॥ 


 শীন্ধি আছে। শ্রীমনভাগবতে বরিত আছে_কাপীরাদন দিনে 


॥ বিপ্রলভ্ভ ॥ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন__“ন বিনা বিপ্রন 
, প্রনন্তেন 


: সন্তোগঃ পুষ্টিমগ্তে” | বিপ্রলন্ত বিনা সন্তোগ পুষ্টিলাভ করে না। 


মিলনের পুর্বে অথবা পরে পরম্পর অন্কুর্ত নায়ক-নারিকার হ্বন 


৷ শালিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব, তাহাই বিপ্রলন্ত। 


পুর্ব্বরাগ__ 
রতির্যা সঙ্গমাত পুর্ববৎ দর্শন-শ্রবণাঁদিজা। 
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞ পুর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ 


খু ০ স 
সু রর 
অপি মাধবরাগস্ত প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি। 
আদৌ রাগে মুগাক্ষীণাৎ প্রোক্কা স্তাচ্চারুতাঁধিকা ॥ 


__উজ্জলনীলমণি। 
বে রূতি মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হইরা নারক : 


শায়িক! উভয়ের হৃদরকে উন্মিলিত করে, তাহারই নাম পূর্বরাগ। বদিও 


শাধবের রাগুই প্রথমে সমূৎ্পন্ন হয়, তথাপি মুগাক্ষীগণের প্রথম রাঁগেই চারু 


| খন আধিক্য কথিত হইয়। থাকে । 


ব্রজদেবীগণের ললনানিষ্ঠ রতিতে দেখিবার, শুনিবার অপেক্ষা থাকে 


শা। রূপ ন| দেখিয়।, গুণের কথা না শুনিয়াও ্রীকুষে রতি স্বরৎ 


ধত হয়, এবং অতি দ্রুত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তথাপি দর্শন-শবণাদিরও 


৮৪ _.. পদীবলী-পরিচয় 
গোপীগণকে দেখিয়প্রীকুষ্ণের পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল। ধেল্ুকরধের 


দিনে শ্রীকুষ্ণকে দেখিয়া গৌপীগণের পূর্বরাগের উদয় হয়। বদিও লীলা : 


পর্যায়ে কালীরদমন-লীলাই পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি লীলা: 
বর্ণন করিবার সমর শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বীমী ধেন্ুক বধই পুর্ব্বে বর্ণন। 
করিজ্ধাছেন ৷ আচাধ্যগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণলীলারস-ভাঁবিত চিত্তের আবেশ 
বশত লীলার পৌর্বীপ্ধ্য রক্ষিত হর নাই । আমাদের মনে হর, তিনি 
লীলার চারুতা সম্পাদনের জন্যই, গোপীগণের পূর্করাগ পূর্বের বর্ণন করিবার 
অভিপ্রায়েই অগ্রে ধেুকব্লীলাই প্রকাশ করিয়াছেন । জ্ঞানদাস__ 
-ফেনুকবধের দিনে আখিতে পড়িরা৷ গেল মোর” বলিয়া শ্রীরাধার পূর্বরীগের 
পদে বেন্ুকবধের এসঙ্গ তুলিরাছেন । শ্রীকুষ্ণের পুর্ববরাগের পদে গোবিন্দ 
দাস বলিরাছেন__“কালিদমন দিন মাহ। কালিন্দীতীর কদগ্ধক ছাহ। 
কতশত ব্রজ নব বালা । পেখলু' জন্ু থির বিজুরিক মালাঁ॥ তহি ধনী 
মনি দুই চারি । তহি মনোমোহিনী একু নারি ॥ সৌ অব মঝু মন' 
পৈঠে। মনসিজ ধুমেহু ঘুম নাহি দিঠে ॥” 


সাক্ষাৎ দর্শনের গৌরচন্দ্র_ 
মরমে লাগিল গোরা না বার পাসর!। 
নয়নে অঞ্জন হৈরা লাগি রৈল পারা ॥ 
জলের ভিতরে ডুবি সেথা দেখি গোর! । ৪ 
ভ্রিভুবন মর গোরাচান্দ হেল পার! ॥ 
তেঁঞি বলি গোরারূপ অমির পাথার । 
ডুরবিল তরুণার মন ন| জানে সাতার ॥ 
বাস্গদেব ঘোৰ কহে নব অন্গরাগে। 
দোণার বরণ গোরাচ1দ হিরার মাঝে জাগে ॥ 


বিপ্রলন্ত 


্ীরাধারপূর্বরাগে সাক্ষাৎ দর্শনের একটা.পদ-_ 
_.. সজনি কি হেরিকু যমুনার কুলে। 

কুল নন্দন, হরিল আমার মন, ত্িভঙ দাড়ারে তরমূলে। 

ঘা রী মাঝে, আর কত নারী আছে, তাহে কোন না পড়িল বাধা। 
নিরমল কুলখানি, বতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥ 
ল্লিকা চ্পকদামে, চূড়ার টালনি বামে, তাহে শোতে মযূরের পাখে। 
লাশে পাশে ধেরে ধেয়ে, জন্দর সৌনত পেয়ে, অনি উড়ে পড়ে লাখে লাগে 
সেকিরে চুড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম, নানাছান্দে বান্ধে পাক মোড়।। 
'শির বেড় বেনানী জালে? নবগুঞ্জা মণিমাঁলে, চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া | 
পায়ের উপর থুয়ে পাঁ কদন্থে হিলন গ!, গলে শোতে মালতীর মালা । 
বড়, চণ্তীদাসে কয়, না হইল পরিচয়, রসের নাগর বড় কাল! ॥ 

নারিকা-ভেদে পুর্ববরাগের প্রকারভেদ আছে। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌- 

তার পূর্বরাগ একরূপ নহে । “অভিযোগ” পূর্বরাগের অপরিহাধ্য অঙ্গ। 
বপ্নেই হউক আর চিত্রপটেই হউক, কিংবা সাক্ষাদর্শনেই হউক বাহাকে 
দেখিয়াছি, দেখির| ভাঁলবাসিরাঁছি, সখীমুখে, দৃতীমুখে, ভাটমুখে অথবা 
গুরণিজনের গাঁনে বাহার গুণের কথা শুনিরা মুগ্ধ হইয়াছি, বাহার বশী 
ধ্বনি আমাকে আত্মবিস্বৃত করিয়াছে, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জ্ঠ 
(নারিকার ) যে বিবিধ প্রচেষ্টা, তাহারই নাম অভিযোগ । অভিযোগে 
নায়কও বিশেষ পটু । নার়কেরও শ্রেণীভেদ আছে, কিন্তু অভিযোগ 
প্রয়োগে বোধ হয় সকল নায়কই সমান। ' কিশলয়-দংশনাদি ইহার 
উদাহরণ। এই অভিযোগ স্বভাবজ হুইলে তাহার নাম অনুভাব, আর 
ে্টাকৃত হইলে তাঁহাকে স্বাভিরোগ বলে। মিলনের গর অভিযোগ 
অন্তহিত হয় না, তবে তথন অন্তুভাবেরই প্রাচ্য ঘটে, ভিন 


৮৫ 


শীয় প্রয়োজন থাকে না। 
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৮৬ পদ্দীবলী-পরিচয় 


অভিবোগ তিন প্রকীর-_বাঁচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ । ৃ 
বাচিক। জাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ-ভেদে ছুই প্রকার । সান্াৎ্খ_ গর্ব, 
আক্ষেপ ও যাচঞ্রার্দিভেদে বহু প্রকার হয়। গর্ব ও আক্ষেপাদিতে 
শব্দোখব্াল ও অর্থোথব্ঙ্গ আছে। সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণকেই বলিতেছেন, 
কিন্ত সেই বলবার ভঙ্গিতে শব্দগত ও অর্থগত ব্যঞ্নার অপর একটা 
গুচার্থ প্রকাশিত হইতেছে । বাচঞাও ছুই প্রকার_আত্মার্থে বাচঞ 
ও. পরার্ঘে বাচঞা।। ছলপুব্বক বলার নাম ব্যপদেশ, অর্থাৎ অন্ত 
বর্ণনার স্বাভিলাষ প্রকাশ । ব্যপদেশও ছুইরূপ-__শবৌভ্ভব ব্য ব্যপদেশ, 
অর্থোভব ব্যঙ্গ ব্যপদেশ । পুর্বরাগে বাচিকের প্রয়োগ প্রায়-দেখা যার না, 
মিলনের পরেই ইহার আবিভাঁব স্বীভাবিক। উজ্জ্বলনীলমণিতে বাচিকের 
উদাহরণ আছে, উজ্জলচন্দ্রিকা হইতে তাহার একটীর অনুবাদ দিলাম । 
আক্ষেপ হেতু অর্থোথ বঙ্গ ___(শ্রীরুঞ্ণের প্রতি শ্তামার উক্তি) 
আমার আঁচলে মল্লিকার ফুল কেমনে দেখিলে তুমি? 
নিকটে আসিরা কাড়িরা লইলে কি করিতে পারি আমি ॥ 
বে দেখি তোমার বিপরীত রীত কাছে আসি কোন ছলে । 
আমার গলার মুকুতার হার কাড়িরা লইবে বলে ॥ 
গহন কনিনে নাহি কোন জন অতি দূরে মোর ঘর । 
কাহার শরণ লইব এখন হৃদরে লাগিছে ডর ॥ 
ইহার ব্যঞ্জনা-__একেতো এই গহন বন, নিকটে কেহ কোথাও নাই, 
আমার ঘরও অনেক দূর । এই সুযোগে তুমি বাহ! ইচ্ছ। হর করিতে 
পার । পুর্বরাগে এ অভিযোগের স্থান নাই | 
আক্গিক| 
অঙ্গুলি স্কোটন ছলে ভঙ্গ সম্বরণ | 
চরণে পৃথিবী লেখে কর্ণ কণ্ড রন ॥ 


বিপ্রল্ত 
নাসায় তিলক করে বেশ বিভূষণ। 
তুরুর নর্তন আর সখি আলিঙ্গন ॥ 
সখীর তাড়ন করে অধর দংশন । 
হারাদি গাঁথয়ে আর ভূষণের স্বন ॥ 
কৃষ্ণ আগে ভুজমূল প্রকী।শয়া রাখে। 
চিন্তামগ্ন। হইয়া কৃষ্ণের নাম লেখে ॥ 
তরুর অঙ্গে লতা দিয় করায় মিলন। 
আঙ্গিক বলিয়া' তাহে কহে কবিগণ ॥ 


পূর্বরাগে মুগ্ধার পক্ষে চরণে পৃথিবী লিখনাদি অন্ভাবরূপে গৃহীত 
হইতে পারে। অপর করেকটী উদাহরণ মধ্যা ও প্রগল্ভার পক্ষে 
স্বাভাবিক ও চেষ্টাকুত__উভর রূপেই দেখিতে পাঁওয়! যায়। অনভিজ্ঞ 
গ্রাম্য রমণীগণের মধ্যেও এইরূপ ছুই চারিটী আঙ্গিকের অসন্ভাব নাই। 
ইহ! কোথাও বা চেষ্টাকৃত কোথাও বা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়া থাকে। 
রসকল্পবল্লী গ্রন্থে গোপাল দাস একটা স্বরচিত পদে আঙ্গিকের উদাহরণ 


দিয়াছেন । ইহার মধ্যে চাক্ষৃষও আছে। 


থির বিজুরি বরণ গোরি পেখলু ঘাটের কুলে ॥ 

__ কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার ফুলে ॥ 

»” অই মরম কহিয়ে তোরে । 

আড় নয়নে ঈষৎ হাসনে ব্যাকুল করিল মোরে । 
ফুলের গেড় ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখার গাশ। 
উচ কুচ যুগে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস | 
চরণ যুগল মল্ল তোড়ল সুন্দর যাবক রেখা । 
গোপাল দাঁস কপ পাবে পরিচয় পালটা হইলে দেখা ॥ 


২ নিন 
২১১. ইঠিিটিডিত ৮৫... ডি 


॥ /নচীুির1-০7৮ ণ 


চাক্ষুৰ। নেত্রের হান্ত, নেত্রের অন্মুদ্রা, নেত্রান্তঘূর্ণন, নেত্রান্তের 
সক্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা অবলোকন এবং কটাক্ষার্দির নাম চাক্ষ্ষ। 

শ্রীপা্ রূপ গোস্বামী কটাক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 

বদ্‌ গতাগতিবিশ্রান্তির্বৈচিত্র্েণ বিবর্তনম্‌। 
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞান্তৎ কটাক্ষৎ প্রচক্ষতে ॥ 

নেত্রতারকার থে গতাগতিবিশ্রীস্তি, অর্থাৎ লক্ষ্য পর্যন্ত গমন, তথা 
হইতে পুনরাগমন এবং গতাগতি মধ্যে লক্ষ্য সহ বে অল্পকাল স্থিতি 
ইত্যাদির চমতকারিত্বরূপ বিবর্তন, রসজ্ঞেরা তাহাকে কটাক্ষ বলেন । 
নাগরীগণ কটাক্ষবিক্ষেপ শিক্ষা করিয়া থাকেন । কবি কলিদাস ক্রবিলাস 
অনভিজ্ঞা জনপদবধূগণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পুর্ববরাগে “চাক্ষুষ” 
চেষ্টাকৃত এবং নেত্রত্মিতাদি কোন কোনটা স্বাভীবিকও হইতে পারে । 

“কামলেখ*__অনুরাগ-জ্ঞাপক পত্র নায়ক নায়িকা উভর পক্ষ হইতেই 
প্রেরিত হইতে পারে । বাতস্তারনের কামস্ত্রে নারকের' পক্ষ হইতে 
কামাচার-সুলক উপাঁরন প্রেরণের উল্লেখ আছে । বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্চ 
কড়াইএর হাত দিয়! শ্রীরাধার নিকট “পান ফুল” পাঠাইগ্লাছিলেন । 

পূর্বরাগে অপ্রাপ্তিতে ব্যাধি, শঙ্কা, অন্যরা, শ্রম, ক্রম, নির্ববেদ, উৎস্ুক্য, 
দৈন্ঠ, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বৈরগ্র্য, জড়তা উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু পর্য্যন্ত 
সঞ্চারী ভাব-সকলের উদর হর । এই রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা- 
ভেদে তিন প্রকার। চ 

সাধারণী__ভ-শক্তি__অন্ুরাক্রান্ত-পৃথিবী কু্জ!। তিনি মথুরার সাধারণী 


রমণী, কংসের মাল্যোপজীবিনীরূপে বন্দিনী। কিন্ত বে মুহূর্তে মথুরার 


রাজপণে তিনি শ্ররুক্ককে দেখিলেন_ তৎক্ষণাৎ কথসের ভয়াবহ রাজশক্তিকে 
উপেক্ষা! করির! কুষ্ণকেই প্রার্থনা করিলেন--বলিলেন আমি তোমার, 
তিশ্রেবাহৎ» আমার গ্রহণ কর । 'কুব্জার আত্মস্থখের কামনা,_কিন্ত অন্যকে 


বিপ্রাত | ৮৯ 


নহে কৃষ্ণকেই প্রার্থনা । তাই এই রতি সাধারী। অন্রথ। পণ্যা নারীকে 


'্ীরিকা রূপে গ্রহণ করা চলে না। কারণ অর্থের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ । 
পণ্যার প্রেম কোথায় ? কিন্তু কুজার আত্মস্থখের সম্বন্ধ থাকিলেও কুষ্চ ভিন্ন 
গন্য পুরুষ তো কাম্য নহে । তাই এই বূৃতিন্তা৷ ভাঁগ্যবতীরও হইতে পারে । 
ইহাতে পূর্বকৃথিত ব্যাধি হইতে মৃত্যুর পরিবর্তে বিলাপ পর্যন্ত 
যৌলটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই ভাবসমূহ তেমন গাঢ়তা 
রপ্ত হয় না। | 
সমঞ্জসা__শ্রীশক্তি_ শীরুক্সিণী এবং লক্মীরূপা অপর মহিষীবর্দ। আমি 
যে কুলে জন্মগ্রহণ করিরাছি, সেই কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াও তোমাকেই চাই। 
তুমি আমার, 'মমৈবাসৌ",_মমায় গ্রহণকর। এই সীমঞ্জস্টের জন্যই ইহার 
নাম সমঞ্জস1। রূক্িণী দ্বারকায় পত্র লিখিলেন_-“আমি ক্ষত্রিরকুমারী 
রাজকন্ঠ।। পাপ শিশুপাল আমাকে বিবাহ করিতে. আসিয়াছে। তুমি. 
আসিয়া আমার উদ্ধার কর, ধেন সিংহের ভোগ্য শুগালে স্পর্শ না করে। 
ওগো অজিত, তুমি গুপ্তভাবে বিদর্ভে এস। এস, কিন্ত একাকী নহে, এস 


তোমার অপরাজের যাদব সৈন্য এবং সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইম্মা। এস, 


আসিয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যবল মথিত করিয়া বীধ্যশুককা আমি, 
আমাকে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ কর। 

ইহারা পরিলীতা। পরী । সমঞ্রসা রতিতে-_পুর্বরাগে অভিলাষ, চিন্তা 
স্ৃতি, গুণুকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়িত, প্রতৃতি ক্রমশঃ 
উৎপন্ন হয়। সমঞ্জস নায়িকার অভিসারাদি নাই। কি 

সমর্থ -লীলাশক্ত, ্রীমতী রাখা ঠাকুরানী। ্রীু্ণ একদা ভিন 
ক্ণকে দান করিতে অপর কাহারো শক্তি নাই। তিনিই কুষ্েন ছি 
শেষ? নারীধি্, কুলধর্্ম, সমাজধন্ম, গৃহধন্্, দেহধর্_এক কথার এ 
পরিত্যাগপুর্বক তিনি এবৎ তাহার অংশম্বরপ। অনুগামিনী, গোপীগণ 


আপা 
পপ. পাত 


দির 


ই 


* 
্ পু 
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কৃষ্ণের জন্যই কৃষ্তকে ভালবাসিয়াছিলেন। এই রতিই রাগাস্মিকা রতি। 


নারিকা-শিরোমণি মহাভাব-স্বরূপিণীতেই সমস্ত ভাবের পর্যবসাঁন।" 


ইহ্থারই অপর নাম প্রৌটরতি। ইহাতে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্ধ্যা, তানব, 
জড়তা, বৈরগ্র্য, ব্যাধি, উন্মী্, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা । 
লালসা-__অভিষ্টপ্রাণ্ির প্রগাঢ় অকাজ্কী,__ৎস্থক্য, চাপল্য, ঘুর্ণ 
শ্বীসাদি ইহার লক্ষণ। | 
উদ্বেগ__মনের চঞ্চল্য, দীর্ঘনিশ্বীস, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণয, ঘর্মব 
আতি ইহার লক্ষণ । 
জ্তাগর্ধ্য।__নিদ্রাহীনতা, ইহাতে স্তন্ত, শোষ, রোগাদি উৎপন্ন হয় 
ভানব- শরীরের ক্লশতা, দৌব্ধল্য ও ভমাদির জনক | 
জডিমা_ ইষ্টানিষ্টজ্ঞানহীনতা, প্রশ্ন করিলে নিরন্তর, দর্শন ও শ্রবণ 
শক্তির অভাব। হুঙ্কার, স্তব্ধতা, শ্বাস, ভ্রমাদি লক্ষণ । 
ৰৈয়গ্রা্য-_ভাবের অতলম্পর্শতি। প্রযুক্ত অসহনীয় বিক্ষোভ । ইহা! 
অবিবেক, নির্রেদ, খেদ, অস্ুরা আদির জনরিতা | 
শ্রীপাল দূপ গোন্বামী বিদগ্বমাধবে উদাহরণ দিয়াছেন-__নান্দীমুখী 
পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন__ 
প্রত্যান্ৃত্য মুনিঃ ক্ষণৎ বিধরতো। বন্মিন্মনে। ধিৎসতে 
বালাসৌ বিবরেষু ধিতসতি ততঃ প্রত্যাহ্রন্তী মনঃ। 
বন স্বু্িলবার হস্ত হৃদরে বোগীশমুতকণ্ঠতে 
.. শু্ধেরত বত তশ্ত পশ্ঠ হৃদরানিক্্রান্তিমাকাজ্জতি ॥ % 
চে 
দেবি, আশ্চর্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে গ্রত্যাহরণপুর্বক যে কৃষ্চে 
মল£সধবোগের বাসনা করেন, এই বালা (শ্রীরাধ। ) কিন সেই প্রীরুষে 
ভঅমলোদোগী হইরা বিষরে অভিনিবেশের চেষ্টা করিতেছে। হৃদরে বাসার মুকূর্ভ 


রঙ 


বিপ্রলন্ত ্‌ র্‌ 


 শীত্র ব্কুভিন জন্য, যোগীশ্বরগণ সমুতকন্ঠিত হন, এই মুগ (্রীরাধা) সেই 
 প্রীকুঞ্ণকে হৃদ হইতে বিতাড়নের ভন্ঠ যত্ন করিতেছে। 


ব্যাথি__অভীষ্টের অলাভে দেহের বে বৈবর্ধ্য ও গ্রানি। ইহার লক্ষণ__ 
প্ীত, স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাসপতনাদি । | 
উল্মাদ__সর্ববাবস্থার সর্ধত্র তন্মনক্কতা হেতু--ইহা তাহা নহে, এইরূপ 
তান্তি। ইহার লক্ষণ-_অজ্রেষ্টদ্বে-নিশ্বাস £ নিমেষঃ বিরহাদরঃ |» 
মোহ্‌- চিত্তের বৈপরীত্য । ইহাতে নিশ্চলতা ও গতনাদি ঘটে। 
সবতুঃ-_দতী-প্রেরণা দিতেও বদি কান্ত না আসেন, তাহা হইলে মরণের 
উদ্ধম ঘটে । বরস্তাগণের প্রতি প্রিয়বস্ত সমর্পণ 'ও ভঙ্গ, মন্দ পবন» 
জেযাত্না ও কদন্বাদির অনুভব ইহার লক্ষণ। 
পদাবলীর মধ্যে, এই দশটী দরশারই পৃথক পৃথক গৌরচন্্র ও পৃথক 


, পৃথক পদ আছে । কাহারো কাহারো মতে পূর্করাগে প্রথমে নয়নগ্রীতি 


_ চারি চক্ষু মিলন, পরে চিন্তা, আসক্তি, সঙ্কর, নিদ্রাহীনতা, তনুতা, 
বিষয়নিবুত্তি, লজ্জা হীনতী, উন্মত্ত, মুষ্ছা ও মৃত্যু এই দশ দশা ঘটি 
থাকে। শ্রকুঞ্ণের পুর্বরাগেরও এই ক্রম। 

ঞ্কৃঞ্খের পুর্র্বরাগ-_দ্বি চণ্ভীদাঁস যেমন ৰৃষ্ণনাম শুনাইয়াই রি 
পুর্বরাগের উদ্রেক করিয়াছেন-__“সখি, কেবা গুনাইল শ্তামনাম”, তেমনহ 
বড় চণ্তীদাস বড়াইএর মুখে রাধার রূপের কথ] শুনাইয়াই কৃষ্ণের 

বাগ উদ্রিক্ত করিয়াছেন 
“তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা 
দারুণ কুন্থম শর স্থুদৃঢ় সন্ধানে | 
সাক্ষাদ্দশনের পদ-__ 
বব গোধূলি সময় বেলি, ধনি মন্দির বা 
নব জলধর বিভুরি রেহা দন্দ পদারি 

র্‌ 


শুনি । ধরিবাঁরে না পারে৷ পরাণি ॥ 
অতিশয় মোর মনে হানে 0৮, 


হির ভেলি। 


য় গেলি ॥ 


পদাবলী-পরিচয় 


ধনি অলপবয়সী বালা, জন্ু গাথনি পনুপ-মাঁলা । 
থোরি দরশনে, আশ না পূরুল, বাঁটল মদনজাল। ॥ 
গৌরি কলেবর নূনা, জন্থু চরে উজোর সোনা | * 
কেশরি জিনি, মাঝারি খিনি, ছুলহ লোচিন কোণ ॥ 
ঈসত হাঁসনি সনে, মুঝে হানল নয়ন বাণে। 
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌডেশ্বর, শ্রীকবিরঞ্জন ভণে ॥ 

পুর্বে বলিয়াছি__পূর্বরাগে নায়ক নাঘ্িকী__উভক্বেরই অভিযোগ 
আছে, দৃতী-প্রেরণ আছে। শ্রীরাধা ও শ্রীরুঞ্চ উভরেরই আপ্তদূতী আছেন। 
পুব্বরাগেও শ্রীকৃষ্ণের স্ব দৌত্য আছে। বেমন দীন চণ্তীদাজের 
বাজীকর ৷ অবশ্ত মানের পর শ্রীকৃষ্ণের স্বরং দৌত্যের পদই প্রসিদ্ধ | 
মিলনের পর প্রেম প্রগাঢ় হইলে শ্রীরাধাও স্বর দৌত্যে অগ্রসর 
হইবাছেন। বনস্থলীতে উভয়ের স্বরৎ দৌত্যে পরস্পরের উত্তর প্রত্যুন্তর 
পদাবলীর বৈচিত্যেরই পরিচায়ক । মিলনের পুরে সখাঁশিক্ষা, পরে 
সখা কর্তৃক শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ণের করে সমর্পণ । নবোঢ়া মিলনের পর 
রসালস ও রসোদ্গার | 

নবোটা! মিলন 2 

পহিলহি রাধা মাধব মেলি । 
পরিচয় ছুলহ দূরে রহু কেলি ॥ 
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥ 
অঞ্চল পরসিতে চঞ্চল কান । 
রাই করল পদ আপ পরনি ॥ 
বিদগধ নাগর অনুভব জানি । 
রাইক চরণে পসারল পাঁণি ॥ 


বিপ্রলস্ত 


করে কর বারিতে উপজল প্রেম । 
দাঁরিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥ 
হাসি দরশি মুখ অগোরল গোরি। 
দেই রতন পুন লেঝলি চোরি ॥ 
এছন নিরুপম পহিল বিলাঁস। 
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস ॥ 
রসোদ্‌গার ৮_কাজর ভমর তিমির জন্গ তন্রুচি নিবসই কুঞ্জকুটার 
বাশি নিশাসে মধুর বিষ উগরই গতি অতি কুটিল অধীর ॥ 
সজনি কানু সে বরজ ভূজঙ্গ। 
সে! মঝু হৃদর চন্দনরুহে লাগল ভাঁগল ধরম বিহঙ্গ ॥ 
লোচন-কোণে পড়ত বব নাগরি রহই না পারই ধীর ।' 
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই কুলবতি বরত সমীর ॥ 
এক অপরূপ নয়ন বিষ তাকর মেটয়ে দশনক দশে । 
ও বিষ ওঁধধ বিষ অবধারল গোবিন্দ দাস পরশংসে ॥ 
ইহ। নবোঢার রসোদগার নহে। 
রসোদ্গাঁরের অপর একটা বিচিত্র পদ 
.. আধকি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে বব ধরি পেখনু' কান। 


তব ধরি কোটি কুন্তুম শরে জর জর রহত কি যাত পরাণ 


সখি জানলু' বিহি মোরে বাম । 

দুই নয়ন ভরি যো হরি হেরয়ে তু পায়ে মু পরণাম ॥ 
নয়নি কহত কানু ঘন শ্তামর মোহে বিজুরি সম লাগি। 
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত মঝু হনে জলু আগি ॥ 
প্রেমবতি প্রেম লাগি জীউ তেজই চপল জীবনে মঝু আশ 
গোৌঁবিন্দদাঁস ভণে শ্ীবল্লভ জানে রসবতী রস-মরিজাঘ ॥ 


1. 
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্া নহস্তৃতকুটতা ব্যাপ্ত মাধুধ্যৎ মানরন্নবম্। 
র্‌ যো ধাররত্যদাক্সিণ্যং স মান ইতি কীত্ঠযতে ॥ 
| __উজ্জলনীলঙণি 
নেহের উৎকর্ষে হর মাধুর্য নূতন । 
তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ ॥ 
__উজ্জলচন্জ্িকা । 


পরস্পর অন্ুরক্ত ও একত্রে অবস্থিত নারক-নারিকার দর্শন আলিঙ্গনাদি 


নিরোধক__মান। পৃথক অবস্থানেও মান সন্ভব হয়। যেখানে প্রণর, 
িসিিিনাল। মানের কারণ ঈর্ষা । ইভ| সহেতু । নির্জেত মান 9 
হর। নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাঁপল্য, গর্ব, অস্্রা, ভাব গোপন, গ্লানি, 
85 ৰ 
নারিকার মান সহেতু। সহেতু মান ছুই প্রকার, উদাত্ত ও ললিত। 


উদ্বান্ত__দাক্ষিণ্যোদাত্তি ও বাম্যগন্ধোদাত্ত, এবং ললিত-_কৌটিল্য ললিত ও 
নম্্বললিত, ছুই ছুই চারি প্রকার । নিতু মান নারক-নারিকা! উত্ভরেরই 
রীকুক্চের বন্নস্থিত কৌন্তভমণিতে আপন প্রতিবিস্ব দেখির। অন্তা 
নারিকা! ভ্রমে শ্রীরাধা মাঁনিনী হইরাছিলেন। প্রণর়কলহে উ্ভদ্নের মান 
হইতে পারে। প্রেমদাস শ্রীরাধার লাবপ্য-তরঙ্গে আপন প্রতিবিশ্ব দেখির। 
শ্রারুঞ্চের মানের পদ লিখিরাছেন । রাঁরশেখর বিস্মিত হই! 
বড় অপরূপ পখলু হাঁম। 

কি লাগিরা দ্ুহে করল মানি ॥ 


চর 


বলতেছেন-__ 


মান 
বিবরি কহিবে সজনি হে 
এ কথা শুনিলে আউলায় দে ॥ 
এত অদ্ভূত কোথা ন। শুনি । 
নাঁগরী উপরে নাগর মানি ॥ 
এহো অপরূপ কোথা ন| দেখি। 
হেন প্রেম ছু'হু শেখর শাখী ॥ 
সহেতু মানে অন্যা নাঁরিকার সঙ্গ দর্শন অপেক্ষ! প্রিরগান্রে ভোগ- 


চিহ্ন দর্শনের পদই অৎখ্যার় বেশী। হেতু মান আবার সাধারণ 


৭৫ 


টন ও 

দর্জর মান__এই ছুই ভাগে বিভক্ত । 
্‌ মানের প্রসঙ্গে অভিসারিকাঁদির সংক্ষিপ্ত পরিচর এইরূপ £__বিনি 
(নিজে অভিসার করেন, অথবা নায়ককে অভিসার করান, তিনিই 
অভিসারিক। নাঁমে পরিচিত । নাঁরকের সক্কেতানুসারে নারিকা 


অভিসার করিরাছেন। তাহার পর বাসকসজ্জার__কুঞ্জ সাজহি্না নিজে 
নজ্জিতা হইয়া কান্তের আগমন আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন । কান্তের 
আগমনে বিলম্ব দেখিয়া! উতৎকন্তিতা হইরাছেন | সঙ্কেত করিবাও কান্ত 
কেন আসিলেন না, এই চিন্তার বিপ্রলন্ধা খেদ করিতেছেন; রাত্রি 
প্রভাত হইয়া গেল, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রজনী জাগিরা, বিলাস-টিঅঙ্গে 
প্রভাতে আসিয়া শ্যাম শ্রীরাধার কুঞ্জে দর্শন দিলেন। শ্রীরাধার তখন 
খপ্তিতা অবস্থা । তিনি কলহ করিয়া শ্রীরুষ্চকে কুগ্তী হইতে বাইতে 
বলিলেন । প্রীক্ষ্ণ চলিয়। গেলেন। রহ হায় নারিকার নাম 
বলহান্তরিত। | অতঃপর মান উপশমনের উপার চিন্তা । শ্রীরাধা তি 
হইয়াছেন, সবীগণ তিরস্কার করিরাছেন, আশ্বাসও দিরাছেন। শ্রী 

ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা, রসান্তর এই ষড়বিধ উপারে মানি-তঞ্জনের লী 
করিয়াছেন। হাঁসি ও অশ্রু মানোপশমের লঙ্গণ। বিনয় বাকোর নাম 


৯৬ পদীবলী-পরিচয় 
সাম। ভেদ ছুই রূপ, স্বমাহাত্ম্-খ্যাপন কষ্ণকীর্তনে প্রচুর) ও সখীদ্বার৷ 


ভর্খসন | দাঁন__ছুল করিরা বসন ভূষণ দাঁন। নতি, পাদপতন । উপেক্ষা" 


__মৌনতী, অথবা সাধ্য-সাঁধনা ছাড়িয়া! অন্তের সঙ্গে আলাপ, অন্য বাক্য 
কথন। রসান্তর_আকম্মিক ভরাদি | ইহা! ছুই প্রকার দৈবাগত ও বুদ্ধি- 
পুর্কবক । মানে শ্রীরুষ্ণের স্বরৎ দৌত্যের পদ প্রসিদ্ধ। বিদেশিনী-বেশে, বীণা- 
বাদিনী বেশে, নাপিতানী বেশে বণিকিনী-বেশে, যোগী-বেশে, গ্রহাচাধ্য 
বেশে, বাক্তীকরুবেশে, আরও বহুবিধবেশে মিলনের পদ প্রচুর। 
শ্ীজরদেবের মান-ভঞ্জনের পদ চিরপ্রসিদ্ধ । ভুজ্জয় মান পাদ-পতনেও 
উপশমিত হর না, তখনই অন্ত উপায়ের অনুসন্ধান করিতে হর। দুজ্জয়- 
মানে উদ্ধব দাস-রচিত শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক সর্পদংশন-ছলনার পদ আছে।, 
পদ্াবলীতে অভিসারিকা1 হইতে কলহান্তরিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরধ্যারের 
পদ পাওরা বার। অষ্ট নারিকার অপর ছুইটী নারিকা প্রোষিতভভ্তুক। 
ও স্থা্বীনভভভূকার পদেরও অপ্রতুল নাই । 
শ্রীকৃষ্ণের অভিসার__ 

জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর । 

শেজ তেজি উঠি নন্দকিশোর ॥ 

সঘনে গগনে হেরি নখতর পাতি । 

অবধি ন। পাঁওল ছুটল রাতি ॥ 

জলধর রুচিহর শ্যামর কাতি । 

বুবতি মোহন বেশ ধরু কত ভাতি ॥ 

ধনি অন্ুরাগিণা জানি স্জান । 

ঘোর আন্ধিরারে করল পরান ॥ 

পরনারী পিরিতিক এন রীত | 

চললি নিভূত পথে ন| মানয়ে ভীত ॥ 


কুহ্মসিত কানন কালিনদীতীর। 
তাহা চলি আওল গোকুল-বীর ॥ 
শেখর পন্থপর মিলল যাই। 
আপনি নাগর ভেটলি রাই ॥ 
প্রীরাধার বর্ষাভিসার, সথী নিষেধ করিতেছেন-_ 
মন্দির বাহির কঠিন কবাট । 
চলইতে শঙ্কিল পক্িল বাট ॥ 
তিহি অতি ছরতর বাদর দৌল। 
. বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার । 
- হরি রহ মানস স্থুরধূনী পার ॥ 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাঁত ॥ 
ইথে যদি স্ন্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার ।, 
ছুটল বাণ কিয়ে ষতনে নিবার ॥ 
কলহান্তরিতার গৌরচন্দ্রিকা__ 
মান বিরহভরে পহু ভেল ভোর । 
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর ॥ 
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ টাদ। 
অখিল জীবের মন লোচন-ফীদ ॥ .. 
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তারা। 
প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাব রুমে ভোরা ॥ 
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কান্দিয়া কহয়ে পুন ধিক্‌ মোর বুদ্ধি। 
অভিমানে উপেখলু কানু গুণনিধি ॥ 
হইল মনের দুখ কি বলিব কাঁয়। 
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥ 
এইরূপে উদ্ধীরিলা সব নর নারী । 
রাধামোহন কহে কছু নহিল হামারি ॥ 
মানের প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা আছে। অনেকের চক্ষে খণ্ডিতার 
পদপগুলি অশ্লীল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যস্ত বলিরাছেন-_ বৈষ্ণব 
কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্তিতা অবস্থার বর্ণনা 
আছে । আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, 
কিন্থ সাহিত্য-হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বার। কৃষ্ণ রাধার 
প্রেমকাব্যের সৌন্দরধ্যও খণ্ডিত হইরাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । রাধিকার 
এই অবমাননার মধ্যে কাব্য-শ্রী। অবমানিত হইরাছে”। 
বৈষ্ুব পদাবলীকে তাহার অধিষ্ঠানভূমি হইতে, শ্রীরাধাকুক্জের 
তন, বৈষ্ঞব দর্শন এবং বৈষ্ণব সাধনার এতিহ্থ হইতে পৃথক করিয়া, 
মাত্র সাহিত্য-হিসাবে ইহার বিচার কতখানি নিরাপদ বলিতে পারি না। 
তথাপি বদি জহিত্য-হিসাবেই পদাবলীর আলোচনা করিতে হর, তাহা 


হইলেও .থগ্ডিতার মধ্যে শ্রীকৃক্চের তথাকথিত কামুক ছলনার কোন 


পরিচয় পাওরা বার না। - বৈষ্ণব-সাহিত্য, আলোচন। করিলে 
বুঝিতে কষ্ট হর না৷ বে, চন্দ্রাবলীর্‌ কুঞ্গে; গমন শ্রীকুক্ণের ইচ্ছাক্কত 
নহে । চক্দ্রাবলীর অকপট প্রেমে আকৃষ্ট হইরা তাহাকে বাধ্য হইয়াই 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি বাপন করিতে হইরাছিল। ইহ! কামুক ছলন। 
হইলে শ্রারুক্ণ কখনো এমনভাবে প্রভাতে আসিয়। গ্রীরাধার নিকট 
আন্মসমর্পণ করিতে প্রারিতেন না । এই ঘটনায় ভ্রীরাধার মর্ধ্যাদ। বনু 


৯৯ 
গুণে বদ্ধিত হইয়াছে, কোনরূপ অবমাননার প্রসঙ্গই উঠিতে 
্রীরঞ্চ নানারূপে সাধিরা, শেষে পারে ধরিয়া শ্রীরাধার,মান ভা 
তাঁহার জন্য তাহাকে চন্দ্রাবলীর নিকট কোনরূপ কৈফিরৎ দি 
অথবা সেজন্য চন্দ্রাবলী তাহাকে কে র 


পারে না। 
্গাইযাছেন, 


ৃ তত্র নাই, 


কী ১ হব 
| আর ঘটনাটা বদি শ্রীক্কক্ের ইচ্ছাক্তই হর, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
[ ,বারিকাগণ মধ্যে, সখী-সমাজে শ্রীরাধীর মান-ব্দনের ভ্ মহিমা 


খ্যাপনের জন্যই তিনি চজ্জাবলীর কুঞ্ধে নিশি যাপন করিয়াছিলেন 
সমগ্র পদাবলী-পাহিত্য বাধা-প্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনে পূর্ণ । শ্রীরাধার 
মাহাত্য-প্রতিষ্ঠার জন্যই চন্দ্রাবলীর অবতারণা । স্ুতরাত শ্রীরাধার তথা 
কাব্য-্ত্রীর অবমাননা__আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃতি হয় না। আমরা 
“প্রবাস” লীলার এই শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর সম্বন্ধের আলোচনা করিরাছি। 
আমি বাল্যকাল হইতেই খণ্ডিতা গান শুনিয়া আসিতেছি। ছুইজন 
দিদ্ধ গায়কের খণ্ডিতা ও কুপ্রভঙ্গ আমার বহুবার শুনিবার সৌভাগ্য 
হইয়াছে। আমি রসিকদাস ও অবধূত বন্যোপাধ্যারের কথা বলিতেছি। 
আসরে শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু নরনারীর মেলা, কিন্তু চোখের জলে বুক 


ভাসে নাই, এমন কম £লাকই দেখিয়াছি। রসিকদাস এবং অবধৃত 


খন্যোপাধ্যায় মহাশর গান করিতেন__ 
ভাল হইল আরে বধু আইলা! সকালে । 
০... প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 
ই আখর দিয় ব্যাখ্য। করিতেন _- 

এলে বন্ধ, এই সকালে এলে । কুঞ্জ সাজাইয়া, মালা গাঁথিরা, কুলশেজ 
বিছাইা, তোমার সেবার বহুবিধ উপকরণ লইয়া! রাত্রি জাগিলাম, কত 

, তুমিতো৷ আসিলে না । তাই এইমাত্র সেই গাথা মালা, সেই 
ইইমশব্যা, সেই সেবার উপকরণ, স্ুবাসিত তান্থুল সমস্তই যমুনার জনে 


তাঁসাইরা দিয়া আসিয়াছি। তবু ভাঁল যে এই সকালে আসিলে। 


ষদি জানিতে পারি, তুমি এমনই সকাঁলেই আসিবে, এমনই কুঞ্জ” 


সাজাইর়া, মালা গীথিয়া, সেবার উপকরণ লইয়া আমরা নিতুই জাগিব, 
নিতুই কান্দি! নরনারী এক অকথিত বেদনায় অস্থির হইত, 
জীবনের নিক্ষল প্রতীক্ষার কথা৷ স্মরণ করিয়া কান্দিয়া উঠিত। এইরূপ 
গীন ও আখরের সঙ্গে ইহাদের শ্লেষ ব্যঙ্গ এক অপূর্ব ব্যঞঙ্জনায়, 
মুখরিত হইত। রসিক দাঁস যখন গাহিতেন__ 
“রাধে জর রাঁজপুত্রি মম জীবনদরয়িতে !” 

আর আমার কেউ নাই, এইবার আমায় দর কর। আসরের সমগ্র 

শ্রোতৃবুন্দের হৃদর উচ্ছৃষিত আবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিত। রসিকের মধুর 


উচ্চ কস্বর, প্রকাশের ব্যাকুলতা ও স্তৃতীব্র আকুতি, আসরে বিদ্যুতৎতরজের, 


কৃষ্টি করিত। ক্ণেকের ভন্ত হইলেও আপনার অসহারতা স্মরণ করিয়া 
নরনারী বেন কাহার করুণা প্রার্থনায় ব্যাকুল হইত। 
মানের একটা বহস্ত আছে-_কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতত্ত-চরিতামৃতে 
শ্রীভগবানের উক্তি 
€প্রিরা বদি মান করি কররে ভর্খসন। 
বেদ স্ততি হেতে তাহ। হরে মোর মন ॥; 
প্রিরা মান করেন__বলেন, তুমি শঠ, এত কপট কেন? আমি তো 
তোমাকে সর্বস্ব সমর্পণ করিরাছি, তথাপি কি তোমার তৃপ্তি হর নাই? 
কিদে তোমার তৃপ্তি হর তাহাও তো৷ বল না। কেমন করির। সেব। 


করিলে সু পাও, তাহাঁও তো। জানাইন্| দাও না। আমাকে তোমার 
মনে কথ]! বল না কেন? গ্রিরার অভিমানের ইহাই কারণ। শ্রীচৈতন্ত- 


চরিতামুতের এই কবিতার শ্রীরাধার অন্তরের অভিপ্রার ব্যক্ত হইরাছে 
কবিতা শ্রীঘন মহাপ্রস্ছর_ 


মান 


আগ্রিব্য বা পাদরতাৎ পিনষ্রমামদর্শনানন্মহতাং বর 
এই নে ০ টিন াথিত সু নাছ ॥ 
মি পাপী ভিহো রসমখরাশি আনিয়া করে আরদাথ। 
কিবা না দেন দরশন জারেন মোর তন্থুমন তবু তিহো মোর প্রাথনা 
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয় | চা 
কিবা অন্থরাগ করে কিবা ছুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ 
ছাড়ি অন্ত নারীগণ মোর বশ অনুক্ষণ মোর সৌভাগ্য. প্রকট করিয়া। | 
তা সবারে দিয়া পীড়া আমা সনে করে ক্রীড়া! লেই নারীগণে দেখাইরা॥ 
কিবা! তিহো লম্পট শঠ ধুষ্ট সকপট অন্য নারীগণ করি সাথ। 
মোরে দিতে মনঃপীড়া মোর আগে করে ক্রীড়া তবু তি'হো মোর প্রাণনাথ। 
না গণি আপন ছঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ তার সুখে আমার তাতপর্য্য। 
মোরে বদি দিলে ছঃখ তীর হইল মহাস্তুখ সেই দুঃখ মোর সুখবর্ধ্য ॥ 
ঘে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তার রূপে সতৃষ্ণ তারে না পাঁঞা কাহে হর দুঃখী । 
ুঞ্চি তার পায়ে পড়ি লঞা বাঙ হাতে ধরি ক্রীড়া করাঞা তীরে কর সুখী ॥ 
কান্ত! কৃষ্ণ করে রোষ কষ্ণ পায় সন্তোষ সুখ পায় তাড়ন ভতনে। 
খখাযোগ্য করে মান কৃষ্ণ তাতে সুখ পান ছাড়ে মান অলপ সাধনে ॥ 
সেই নারী জীয়ে কেনে কৃষ্ণের মর্ম নাহি জানে তবুরুঞ্ণে করে গাঢ় রোষ| 
নিজ সুখে মানে কাজ পড়ুক তার শিরে বাজ কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥ 
থেগোগী মোর করে দ্বেষে কৃষ্চের করে সন্তোষে কৃষ্ণ ঘারে করে অভিলাষ 
চি তার ঘরে যাঁঞা তারে সেবো দাসী হঞা তবে মোর স্থুখের উল্লাস ॥ 


পা 
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৮ 
প্রেমবৈচিত্তয 


প্রিয়স্তা সন্নিকর্ষেইপি প্রেমোঁৎকর্ষ স্বভাবতঃ । 
বা বিশ্লেষধিয়া্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্তযমুচ্যতে ॥ 
প্রিরের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে । 
প্রেমবৈচিত্ত্য হেতু বিরহ করি ভাবে ॥ 
স্প্রসিদ্ধ বৈয্াকরণ বোঁপদেব-প্রণীত ঘুক্তাফল” গ্রন্থে পট্টমহিবীগণের 
গানে ইহার সুন্দর উদাহরণ আছে । পদাঁবলীতে ইহার উদাঁহরণ__ 
সজনি প্রেমকি কহবি বিশেষ । 
কানুক কোরে কলাবতী কাতর কহত কান্থ পরদেশ ॥ 
চাদক হেরি স্থুরজ করি ভাখরে দ্রিনহি রজনি করি মান। 
বিলপই তাপে তাপারত অন্তর প্রিয়ক বিরহ করি ভান ॥ 
কব আওব হরি হরি সঞ্ঞে পুছই হৃসই রোরই খেনে ভোরি। 
সো গুণ গাই শ্বাস খেনে কাই খণহি খণহি তন্থু মোঁড়ি ॥ 
বিধুস্ুণী বদন কান্গু বব মোছল নিজ পরিচয় কত ভাতি। 
অন্তুভবি মদন কান্ত কিরে ভাবিনি বল্পভ দাঁস সুখে মাতি ॥ 
প্রেমে প্রাগাঢুতার অনুরাগে প্রিরকে বখন নিত্য নৃতন বল্লিরা মনে 
হর-_তখনই প্রীতির পরমোতকর্ষে__ ৃ 
পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিন্তযকৎ তথ] । 
অপ্রাণিস্তপি জন্মাপ্ত্যে লালসাভর উন্নতঃ ॥ 
পরস্পর বলীভাব, প্রেমবৈচিন্তয, অপ্রাণীমধ্যেও জন্মলাঁভের অতিশর 
লালদা এবং বিপ্রলন্তে শ্রীরুঞ্চের স্বুণ্ডি ইত্যাদি অন্ুভাঁব হইয়া থাকে । 


প্রেম-বৈচিন্তা 
তপস্যামঃ ক্ষামোদরি বরযিতুৎ বে যু জন 


] 
বরেণ্যৎ মন্তেথা। সখি তদখিলানাৎ সুনুষাং ূ 
মুরারাতেবিষ্বাধর মধুরিমাণৎ রময়তি ॥ 
__দাঁনকেলিকৌমুদ্বী। 
রাধা ললিতাকে কহিলেন_সখি, আমরা বেণু জাতিতে জন্ম 


প্রার্থনার নিষিত্ত তপগ্তা করিব। অখিলে বত উৎকষ্ট জন্ম আছে, তন্মধ্যে 
বেখুন্মই শ্রেষ্ঠ । কারণ এই মুরলী বহু তপস্তার ফলে মুরারীর বিশ্বাধর মাবুধ্য 
: আস্বাদন করিতেছে। 


গ্রেমবৈচিত্তয_ প্রেমের বিচিত্রতা, ইহার মধ্যে বিরহের সুর আছে। 
প্রিয়তমের দর্শন না পাইলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলির! মনে হর, আবার মিলন 
হইলে সন্দেহ হয় পাঁইয়াছি তো? অভাগীর অদুৃষ্টে এ স্ুখ স্থারী হইবে 
তৌ? হয়তো এখনই হাঁরাইব ! মিলনের দীর্ঘ সময়কেও পল বলিয়া 
মনে হর, মনে হয় এই তো এখনই ফুরাইয়া গেল। সাঁংসারে কেহ 
আপনার নাই, অপরে পরের ভাল দেখিতে পারে না। বিধাতাও বিরূপ, 
আর সব ছাড়িয়া বাহাঁকে আপনার বলিয়াছিলাম__আজ “সে বাসরে পর । 
তাহার ছারাও দেখিতে পাই না। আমার যৌবন, এই বৃন্দাবন, অই যমুনা, 
অই বদস্বকানন, অই বংনীধ্বনি__আর সর্বোপরি সুন্দর শ্যাম! সখি, 
আমি আঁপন। খাইয়। সর্বস্ব হীরাইলাম। ব্রজে আরো তো যুবতী আছে। 
ঘুমায় জল আনিতে কে যায় না, মুকুনদ মুখারবিন্দ কে দেখে না, বংশীধবনি 
(শোনে না_কিন্ত কার এত জাল! বাণী কেন আমারই নাম টং 
কে? ইহাই প্রেমবৈচিত্যের অপর একটা দিকৃ। জীবনের সা, 
অন্তমিহিত সুর। পদাঁবলী-সাহিত্যে কৰি বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাস হইতে 

নীলা । কৃষ্ণ-কীর্ভনে ইহার সুস্পষ্ট পরি্র আছে! 


পদীবলী-পরিচয় 


কুষ্ত কীর্তনের__ 


কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে । 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন। 

বাশীর শবদে মো আউলাইলে রান্ধন ॥ 
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্‌ জন] । 
দাসী হআ তার পাঁএ নিশিবে| আপনা ॥ 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে । 
তার পাএ বড়ারি মো কৈল কোন দোষে ॥ 
অঝর ঝরয়ে মোর নরনের পানি । 

বাশীর শবে বড়ারি হারায়িলে পরাণী ॥ 
আকুল করিতে কিবা আঙ্গার মন। 

বাজাএ স্ুসর বাশী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখি নহৌ তার ঠাই উড়ী পড়ি জণও। 
মেদিনী বিদার দেউ পসিআা লুকাণ্ড ॥ 

বন পোড়ে আগ বড়ারি জগজনে জানী । 
মোর মন পোড়ে বেস কুম্তারের পনী ॥ 
আস্তর স্থখারে মোর কাহু অভিলাসে। 
বাস্‌লী শিরে বন্দী গহিল চণ্ডিদাসে ॥ রি 


এই অপুর্ব কবিত্বপূর্ণ পদ আক্ষেপান্তুরাগেরই পদ । চণ্তীদাসের__ 


বিডারি গে! কত দুখ কহিব কাহিনী । 
কহ বুলি ঝাঁপ দিলে? সে মোর শুথাইল লোঃ 
নু নারীশ্বড় অভাগিনী ॥ নর 


প্রেম-বৈচিত্ত্য উর 
এই সুর পদাবলী-সাহিত্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়। আছে। চতীদাস 


'বলিনাছেন-__শ্ছিখ ছুখ পাঁচ কথ! কহিতে না পাইলেশ। 


ঝালিয়ার জল বেন তখনই পলাইলেখ। ॥ 
এই তো। সেই সুর, বাহার প্রতিধ্বনি পাঁই দ্বিজ চন্ীদাসেরই অপর 
দে. 
একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন । 
আর কাঁল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥ 
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল। 
আর কাল হৈল মোরে বমুনার জল ॥ 
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ। 
আর কাঁল হৈল মোরে গিরি গোবর্ধন । 
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী। 
এমন বেখিত নাই শুনে যে কাহিনী ॥ 
দ্বিজ চঙ্ডদাসে কহে না! কহ এমন | 
কারু কোন দোষ নাই সবে একজন ॥ 
কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, আপনার প্রতি, স্থীর প্রতি, দূতীর 
প্রতি, বিধাতার প্রাতি, কন্দর্পের প্রতি, গুরুগণের প্রতি,_আক্ষেণ কাহার 
গ্রতিনাই? কেহ বে আপনার হইল না। এমন কি আমিও বেন আমার 
নই, আমার ইন্দরিযগণ পর্যন্ত আমার বশীভূত নয় | 
মানের দিনে কবি গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে গঞ্জনা দিরাছিলেন__ 
শ্ুনইতে কানু সুরলীরব মাধুরী শ্রবণে নিবারলু তোর। 
ছেরইতে রূপ নয়নযুগ বপন তব মোহে রোখলি তোর ॥ 
সখি তৈখনে কহলম তোয়। ্‌ রা 
উরমহি ত| সঞ্ে নেহা! বাঁ়ায়লি জনম গৌন্ায়বি রোঃ 


পদীবলী-পরিচয় 


বিনিগুণ পরখি পরখ সখ লালসে কাহে সৌঁপলি নিজ দেহ! । 
দিনে দিনে খৌয়ায়লি ইহ রূপ লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥ 
বে তুঁহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্তাম জলদ্রস আশে । 
সৌ অব নয়ন-ঘন-নীরে সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দদাসে ॥ 
ছিজ চত্তীনাসের পদে ইহার উত্তর আছে, _চত্তীদাঁস বলিতেছেন, 
এ পাঁপ নয়ন মোর ফিরান না যার। 
আন পথে ধাই পদ কানু পথে ধায় ॥ 
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম। 
বার নাম না লইব লয় তার নাম ॥ 
এ ছার নাসিকা মুগ কত করু বন্ধ । 
তথাপি দারুণ নাঁসা পার শ্যামগন্ধ ॥ 
বার কথা না শুনিব করি অনুমান । 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি বার কাঁন ॥. 
ধিক রহু এছার ইন্দ্রিরগণ সব । 
সদ সে কালির কানু হয় অনুভব ॥ 
মনের মরম কথ' কারে জানি গুছ ॥ 
যানের দিনে গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা বড় দুঃখেই বলিয়াছেন__কুলবতী 
কেহ বেন নরুন মেলিরা পরপুরুৰকে দেখে না। বদি দেখে, যেন ক্ষান্তুকে 
দেখে না। বদি কান্্কেই দেখে, যেন তাহার জঙ্গে প্রেম করে ন|॥ 
আর প্রেমই বদি করে, কখনো বেন কান্তর উপর মানিনী হয় ন|। 
প্রতি উন্তরে-জ্ঞাদদাস বলিতেছেন__ | 
স্ছনির! দেখিলু দেখিরা ভুলির্লু ভুলির। পিরিতি কৈলু', 
পিরিতি বিচ্ছেদে নাতে পরাণ ঝুরির। ঝুরির। মৈলু ॥ 


১০৬ 


সই পিরিতি দোঁসর ধাতা। 


বিধির বিধান সব করে আন না শুনে ধরম কথ ॥ 

পিরিতি মিরিতি (মৃত্যু ) তুলে তৌলাইনু' পিরিতি 
পিরিতি বেয়াধি যার উপজয়ে সে বুঝে না বুঝে আর। 
সতাই কহয়ে পিরিতি কাহিনী কে বলে পিরিতি ভাল। 


প্রেম-বৈচিত্ত্য 


১০৭ 
রয় ভার . 


কান্ুর পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর ধ্বসিয়া গেল॥ 


জীবনে মরণে পিরিতি বেরাধি হইল যাহার সঙ্গ। 
জ্ঞানদাস কহ কানগর পিরিতি নিতি নৌতুন রঙ্গ ॥ 


দ্বিজ চণ্তীদাসও বলিয়াছেন “কামর পিরিতি মরণ অধিক”। 


এক জাল। ঘর হৈল আর জালা কানু। 
জালায় জলিল দে সারা হৈল তনু ॥ 


বলিরাছেন-__ 


»« কি বুকে দাঁরুণ ব্যথা । 
' “সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতির কথী ॥ 


বড় দ্ুঃখেই বলিয়াছেন__ 


হইতে হইতে অধিক হৈল সহিতে সহিতে মন্ু। 
কুহিতে কহিতে তন্থু জর জর পাগলী হৈয়া গেম 


আঙ্গেপান্ন্রাগের এমন অনেক পদ আছে, যে পদে একসনদে 


না দিতে গিয়। আর একজনের কথা আসিয়া পড়িরাছে, 
গিয়। বাশির কথা উঠে, গুরুজনের 


স্বাভাবিক। 


কথা উঠে, আপনার নিরুপায় অসহায়তার বথা উঠে, ননদীর 
৷ এইরূপ পদগুলিকে কোন নিদিষ্ট গণতীতে আবদ্ধ কণ 


কান্ুর কথা বলিতে 


চ 


ইহা 


কথ! 
চলে না। 


হি তল 
সা 
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পদীবলী-পরিচয় 
কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপের একটা পদ-_ 
বাশি বাজান জান না। 
অসময়ে বাজাও বীশী পরাণ মানে না 
বখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে । 
তুমি__নাম খৈরা বাজাও বাশি, আমি মইরি লাজে ॥ 
ওপার হইতে বাজাও বাশী এপার হইতে শুনি । 
বিরহিণী নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥ 
বে ঝাড়ের বাশের বাশি সে ঝাড়ের লাগি পীও। 
ডালে মুলে উপাড়িরা সাগরে ভাসাও | 
চাদকাজি বলে বাশি শুনে ঝুরে মরি। 
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি ॥ 
নিশ্লের পদটি অন্গরাগের পদ | সুর আক্ষেপান্ুরাগের__ 
সথি হে ফিরিরা আপন ঘরে বাঁও । 
জীরন্তে মরিরা বে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ 
নরন পুতলী করি লইরাছি মোহন রূপ হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ । 
পিরিতি আগুন জালি সকলি পুড়হিয়াছি জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 
না জানিরা মুুলোকে কি জানি কি বলে মোকে না করিরে শ্রবণগেচরে | 
স্রোত বিথার জলে এ তন্থ ভাসারেছি কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 
ধাইতে শ্ুইতে রইতে আন নাহি লর চিতে বন্ধু বিনে আন নাহি গ্ডার। 
সু্ারী গুপতে কহে পিরিতি এমতি হইলে তার বশ তিন লোকে গার ॥ 
পনাবলীর মধ্যে পুর্বরাগে রূপের পদ আছে। রূপ দেখিয়া 
পুর্দরাগের সঞ্চার হইরাছে, কিন্ত তখনও প্রেম গা হর নাই-_তাই 
ক্গপের কথাই বলিরাছেন ৷ এই কূপ আমাকে সুগ্ধ করিরাছে, অন্তরে 
আকাঙ্ছ জাগাইরাছে_ন্তি গোপনে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সখীর 


| গানে কানে এ কথাও বলিয়াছেন। তাহার অধিক ,বলিবার 


বন আর বলিতে লজ্জা নাই যে-_ 


প্রেম-বৈচিত্তয 


১০৯ 


ভাষা 


স ছিল 
ছিল না, সাহস ছিল না, কিন্তু রপানরাগের অবস্থা অন্তপ। 


রূপ দেখি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
এখন এমন হইরাছে__ 
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি। 
জাগিতে স্বপনে দেখি কালারূপখানি ॥ 
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। 
পরাণ হরিলে রাঙ্গা নরন নাঁচনে ॥ 
শ্রীরাঁধা বলিরাছেন__ 
রূপে ভরল দিঠি সোঁঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ । 
মধুর মুরূলীরবে শ্রুতি পরিপুরল না শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 


ৃ সেই জুর, ইহার সঙ্গে আক্ষেপানুরাগের পার্থক্য খুব কম। 


কিন্ত পূর্বববাগের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। পন- 
কন্নতরুর মধ্যে রূপান্গুরাগ পৃথকরূপে বণিত হইয়াছে 
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পপি ভিউ 
১১১৫ 


৯ 


প্রবাস 
পুৰ্বসজতয়োর্নোভবেদেশান্তরাদিভিঃ | 


ব্যবধানন্ত ব প্রাজ্ঃ স প্রবাস ইতীধ্যতে ॥ __উজ্জলনীলমণি। 
পুর্বসন্মিলিত নায়ক-নারিকার বে দেশ গ্রাম বনাদি স্থানান্তরের 
ব্যবধান, পণ্তিতগণ তাহাকেই প্রবাস বলেন। পদীবলী-সাহিত্যে 
প্রবাস ছুইরূপ, বুদ্ধি-পুর্বক ও অবৃদ্ধিপুর্বক | কাধ্যান্ুরোধে দুরে 
গমনের নাম বুদ্ধি-পর্র্বক | বৃদ্ধিপুর্র্বক প্রবাস ছুই প্রকার__অদূর প্রবাস 
9 সুদূর প্রবাস । অনুর প্রবাস__কালিরদমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ ও 
রাসে অন্তদ্ধান। শ্রীকৃষ্ণ কালির সর্পকে দমন করিবার জন্য বমুনার কালির 
হদে ঝাঁপ দিরাছিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণঅদর্শনে ব্যাকুলা হইয়াছিলেন । 
শ্রীরুঞ্ক গোচারণে গেলে গোপীগণ কৃষ্চবিরহে কাতরা হইয়া শ্রীরুষেের 
আশাপথ চাহিয়া থাকিতেন। গোপরাজ নন্দ অরুণোদরের পূর্ববর্তী 
আন্গুরী বেলার অবগাহন জন্য বমুনান অবতরণ করিদাছিলেন | এইভন্ত 
বরুপণের কোন অসুর কিস্কর গোপরাজকে বলপূর্বক বরুণের নিকট লইয়। 
গিরাছিলেন । শ্রীকুঞ্জ তাহাকে বরুণালর হইতে উদ্ধার করেন । রুষ্ণের 
বরুণালর গমন-জরনিত অদর্শনে গোপীগণ বিরহাতুর! হইরাছিলেন | 
মহারাসমগুল হইতে শ্রীকুঞ্চ শ্রীরাধাকে লইর| অন্তহিত হন | পরে মান- 
গর্ধে গর্ধিবতা দেখিরা শ্রীরাধাকেও পরিত্যাগ করেন । গোঁপীগণ 
শ্ীরুন্চকে অন্বেবণ করিতে করিতে শ্রীরাধার দর্শন প্রাপ্ত হন। তখন 


বিরহব্যাকুল! শ্রারাধ! ও গোপীগণ সকলে মিলির! প্রীরুক্টান্বেবণে বনে বনে 


দি 


নামে পরিচিত । এই অদূর প্রবাস করুণাখ্য বিগ্রলন্তরূপে্ বযা খ্যাত হইতে 


প্রবাস ১১১ 
ব্রমণ করেন |] অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ত তাহাদিগকে দ্রশন দেন ] এই কালির- 


দন, নন্দমোক্ষণ, রাসে অন্তত্বীন বৈষ্ণব-আচাধ্যগণের নিকট অনূর প্রবাস 


ই 
গারে। প্রাচীন আচাধ্যগণ বিগ্রলন্তকে চারিভাগে বিভক্ত করিরাছেন। 


র্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। করুণের অর্থ “যুনোরেকতরস্থ শ্নন্‌গতবতি 
লোকান্তরৎ পুনর্লভ্যে” । যুবক যুবতীর ছুইজনের একজন লোকান্তরিত 


| হওরার পর পুনরার বদি সেই দেহে মিলন ঘটে, তবে তাহাকে করণাখ্য 
| বিগ্রলন্ত বলে। 
 ইয়াছিলেন, লৌকিবদুষ্টিতে তাহার মৃত্যু হইলেও 
 ছিল। কাদম্বরীর সঙ্গে চন্্রাপীড়ের সেই দেহেই মিলন ঘটিরাছিল। 


লোকান্তর অর্থে স্থানান্তর । চন্দ্রাগীড় লোকান্তরিত 


দ্রেহ বর্তমান ও অবিকৃত 


শনুন্তলাকে অগ্মরাতীর্থ হইতে অপহরণ করিরা মেনকা কণ্যপাশ্রমে 
রাখেন; ইহা লোকান্তর ।: সেখানে ছুম্ন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনমিলন 
ঘটে । এইগুলি করুণাখ্য বিপ্রলন্তের উদাহরণ। কাঁলির-দমন, নন্দ- 
মোক্গণ, রাসে অন্তদ্ধান এবং পুনরায় সেই দেহে শ্রীকৃষ্ণের গোগীগণের সঙ্গে 
সিলন, ইহাও রসশাক্ের নিরমে করুণাখ্য বিপ্রলন্ত। বড়, চণ্তীদাস ্ীরুষ্ণ- 
বীর্তনে করুণাখ্য বিপ্রলন্ত গ্রহণ করিয়াছেন | বাণখণ্ডে শরীরের মদন- 
শর নিক্ষেপ শ্রীরাধা। মুচ্ছিতা হইয়াছেন । এই মুচ্ছাই মৃত! ইহাই 
নায়িকার লৌকান্তর । প্রীরুষ্ণ মন্ত্র পড়িয়া তাহার জীবন দান করিরাছিলেন। 
পুনরায় শ্ারাধারুষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে। বড়, চণ্তীদাস ভিন্ন সম-দামরিক 
বাপরবর্তী অপর কাহারে। রচনায় করুণের উদাহরণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে 
ূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ__বিপ্রলন্তের এই চারি বিভীগেরই পরিচর 
আছে। তবে মানের প্রসঙ্গ নামমাত্র। রাসে অন্তহিত শ্ীকৃঃ পা 
গোগীগণকে দর্শন দিলে একজন গোপী- একা ্রকুটীমীবদ্ধা স ্ 
নদ, তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বৈষবাচান 


]. 
৮ 


রঃ 
. 
তু 

! 


পদীবলী-পরিচয় 
বলেন, এই গোপীই শ্রীরাধী। কিন্তু এই মান ক্ষণমাত্রও স্থায়ী হর নাই। 
কবি জয়দেব এব পদাীবলী-রচধ়িতাগণ এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন? 

স্বদূর প্রবাস ॥ “সুদূর প্রবীস হয় তিন প্রকার । ভাবী, ভবন্‌, ভূত 
এই ভেদ ার”॥ ভাবী, ভবিষ্যতে_অদুর ভবিষ্যতে, ক্ষণ পরে ঘটিবে। 
অক্রুর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। গোপরাজ নন্দের সারথি পথে পথে 
ঘ্বোষণী করিতেছে, কলা প্রাতে সকলকে মথুরা বাইতে হইবে । সখি 
আমার দক্ষিণ অবথি স্পন্দিত হইতেছে, অস্থির অন্তর বিদীর্ণ হইয়া পড়িবে । 

ভবন্‌ বিরহ ৷ বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরার 
বাইতেছেন। এ দেখ, কুর্যোদর়ের সঙ্গে অঙ্গে গান্ধিনীনন্দন অক্রুর 
শ্ররুষ্ঞুক আহ্বান-পূর্বক ব নামঙ্গল পাঠ করিতেছেন ] ওরে কঠিন প্রাণ, 
মাকে ত্যাগ করির! পলারন কর । অন্যথায় 


কে 
এেধনই মথরাগামী বূথের অশ্বক্ষুরাঘাতেই তুমি ক্ষত বিক্ষত হইবে । 
নই মথ্র ৃ 
ভূত বিরহ॥ শ্রীকৃষ্ণ মথুরার গিয়াছেন, লা 
দেশ, কান্ত বেণুগীতি প্রতিধ্বনিত এই ত্রজভূমি, গ্রতিপদে রীরুষ্স্থৃতি 


জাঁগরিত করে । শ্রকুক্টের সেই ভুবনমোহন রূপ, সেই আঁপন। ভুলানে। 
হাসি, ভুলিতে পারি কই॥ শুধু কি নন্দ মহারাজ, জননী হশোমতী, 


কুকুবিরহেরও দশ দশা 


(৯) 


দশ দশ। হর তাহে চিন্তা জাগরণ । 
উদ্বেগ তানব.মলিনাঙ্গ প্রলাপন ॥ 


১১৩ 
মৃত্যু এই দশ দশা কহে কবিগণ ॥ 
বৈষ্ণব কবিগণকে বিরহের কৰি বলিলেও অত্যু্তি হয় না । ূর্বরাগে 


বিরহ, মিলনেও বিরহ । গোঁপী-বিরহের অন্ুধ্যান বৈষ্ণব উড 
ভন্ঠিতম অবলম্বন । বহু বৈষ্ণব সাধক দিদ্ধদেহে অষ্টকালীয় নিন 
শরণ করেন । অনেকেই মাথুর বিরহ শ্রবণ কীর্তন করেন না, ইহাদের 
কথা স্বতন্ধ। এতত্তিন্ন শত শত সাধকের এই মাথুর বিরহই উপজীব্য । 
কয়েক দিনের জন্য দেখ! দির। সেই যে অন্তহিত হইয়াছ, এত সাঁধ্য- 
নাধনা করিতেছি, এত ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছি, কই আর তে৷ বারেকের 
ন্তও কাছে আসির। আমার এই মরণাধিক ছুঃখ দূর কর না। আমার দুখে 
দেখিরা কি তোমার সুখ হয়” ? অপূর্ণ মানবজীবনে এই বিরহের অনুভূতিই 
একান্ত আপনাঁর। মিলনের আনন্দ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। মিলন 
তে। ক্ষণস্থায়ী । সুখের হাট ভাঙ্গিয়া যায় নাই, এমন মানুষ 
ভ্রগতে কয়জন আছে। তাই এই গোগী-বিরহ যেমন মানুষের অন্তর 
্র্শ করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতে করে নী। এমন থে কবি 
বিদ্াপতি__ধাহার রাঁধা সদা। হাশ্তময়ী, সদা চঞ্চলা, দুঃখের ছায়াও 
বাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিও বিরহে ভাঙ্িয়া পড়িয়াছেন। 
রাধার সেই কলহাঁন্ত, সেই গীতিচাঞ্চল্য স্তব্ধ লইয়। গিয়াছে। বিগ্াপতির 
রাধার ক্লষ্চকে দেখিবার ভঙ্গী যেমন মধুর, দেখা দিবার ভঙ্গীও তেমনই 
মনোহারী। নব যৌবনের ত্রঙ্গহিল্লোলে এই উত্সবমরী কিশোরী 


লা। কিন্ত 

গিরিবঙ্বিহারিণী। নির্বরণীর মত নৃত্য-উপল, আবেগ চঞ্চ ী 
৭ে মুহুর্তে গ্ঠামসুন্দর বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন__তাহার | 
| থাঁমিয়া গেল। মিলনে 


অবরদ্ধ হইল, জমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত চাঞ্চল্য পণকে 
বাধা ঘটায় বলিয়া। বাহার স্পর্শলালসায় “চীর"চনান 
৮. ॥ 


উরে হার না দেল 


১১৪ পদীবলী-পরিচয় 


বক্ষে হার পৰি নাই, চন্দন মাথি নাই, এমন কি কইলিকা দুরের কথা 


বসন পর্যন্ত অপসারিত করিয়াছিলাম-_তাহার আমার মধ্যে আজ গিরি-" 
নদীর দুস্তর ব্যবধান । “সো অব গিরি নদী আতর ভেলা ॥ 

বড় চস্তীদাসের রাধা মুখরা গ্রাম্য গোঁপবালা। নাঁ জানে সরস 
সন্ভীষণ, না জানে নাগরীজনস্থলভ ব্যবহারচাতুরী? মর্গলকাব্যের 
দেবতা বেমন জগজ্জীবের পুজা পাইরাও পরিতৃপ্ত ন্‌ উদদিষ্ট বিরদ্ধ 
ভাবাপন্ন উপাসকের পুজা না পাইলে যেমন তাহার কিছুতেই তৃপ্তি 
হব না। তেমনই শ্রীরুষ্তকীর্তনের কৃষ্ণ; শ্রীরাধাকে না পাইলে 
তাহার জীবনই বিফল। মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করিনা বড়ু 
চণ্ভীদাসের শ্রীকুষ্জও আপন শ্বর্যের পরিচপ্ন দিরাছেন, তিনিই বে 
সর্বাবতার শিরোমণি দেবরাজ, সুস্পষ্ট ভাষায় সে কথা৷ বলিয়াছেন । 
রাধার কিন্ত কিছুতেই বিশ্বাস হর না। রাঁধার প্রেম লাভের জন্য 'অবশেষে 
তীর নানী সাজিরাছেন, নৌকা বাহিরাছেন,_ভার বহিয়াছেন, 
রাবার মাথার ছাতা ধরিরাছেন। অনেক সাধ্যসাধনার__ অনেক কৌশলে 
শীরাধার জঙ্গে তাঁহার মিলন ঘটিরাছে। কিন্ত- সেই কয়েকবার মাত্র, 
তাহার পর আর শ্রীরাধার সাক্ষাৎ নাই। এমন বে অজ্ঞাত 
বৌবনা, মিলন-ভ্চকিতা কিশোরী, তিনিও শ্রীরুব্বিরহে বিগ্তা 
পর্তির রাধার মতই বলিরাছেন__ 

ওপারে বন্ধুর ঘর বেসে গুণনিধি | 
পাী হঞা উড়ি বাড পাখ| না দের বিধি ॥ 

নবি চণ্ীদাস-ভণিতার পদগুলি বাহারা অভিনিবেশনহক।ে 
পাঠ করিরাছেন, তাহারাই জানেন_দ্বি চণ্ডীরাস বড়, চগ্ডানাদেরহ 
আভিনব সংস্করপ। গ্ীমন্‌ সহাপ্রতুর করুণান্গানে জাতির বেমন পল্মাস্তর 
ছটিরাছে, বড় ও তেমগই দ্বিঙন্থ লাভ করিরাছেন । সেই ছন্দ, সেই সর, 


টির গা দির দেখিবার সৌভাগ্য পরাণ হইনবাছেন। ছুই 
] একই গোষ্টর কবি। ছুইজনের নারিকাই অজ্তাতযৌবনা । 


প্রবাস 
ৃ রী ু ১১৫ 
ার্থক্য_ দৃষ্টিভঙ্গী | বড়, চ্তীদাস শ্রীরাধার একটা দিক দেখিরাছেন। 
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ইজন 
দ্বিজ 


| টিনীসের রাধাও শ্রীরুষ্ণকে দেখির। বলিয়াছেন__্পাসরিব করি মনে 


। কথা কহিয়াছেন | 
| কবি। বর্ষার নিকষ কাঁল নবীন মেঘ বেদিন আকাশ ছাই নিবিড় ভইর। 


: পারা না যার গো, কি করিব কি হবে উপার”। এই মুক্ধী-_এই 
ভাব প্রকাশে অক্ষমাও বিরহে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছেন | তাহার 


ন্তরনিরুদ্ধ বিরহ-বেদন। শত উৎসে উৎসারিত হইয়াছে। 
কবিগণের মধ্যে যাইারাই বিরহের গীতি গাহিয়াছেন, তাহীরাই বর্ষার 
অধিকাধশ বৈষ্ণব কবিই বিরহের কবি এবং বর্ধার 


আসে, মেঘের অঞ্জন নয়নে আসিরা লাগে, বিশ্ব দৃশ্ট বিলুপ্ত হইরা বার 


রুদ্ধ দুয়ারে নির্জন কক্ষে আপনাকে একান্ত একাকী মনে হয়”৮_ 


মেঘের গুরু গরজনে অন্তর গুমরিরা উঠে। বাহিরের বাদল আঁখিতে 
মাসিয়। আশ্রয় লয় । সে দিন তো আর কাহারো কথা, আর কোন 
কথা মনে পড়ে না। সে দিন শুধু তোমারই জন্য প্রাণ উতলা হয় 
চিন্ত অস্থির হয়। বর্ষার মেঘ জয়দেবকেও চঞ্চল করিয়াছিল । 
বড় চণ্ডীদাস বর্ষার কথায় বিরহের চাতুন্মান্ত যাপন করিয়াছেন। 

য্নকার্যের “্বারমা্ত।”-_বার মাসের ছৃঃখের কথা বহুপরিচিত। 
বড়ু চণ্তীদাঁসের সম-কালীন কোন কবির বাঙ্গালা কাব্য বং কবিতা 
পাওয়া! যায় নাই। বিরহের চাতু্ান্ত বর্ণনার চণতীদাসকেই আদি 
কবি বলিয়। মনে হয়। 

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ | 

মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরয়ে'। 


প্দীবলী-পরিচয় 


পাখীজাতী নহৌ৷ ষড়ায়ি উড়ী জীও তথা । 
মোর প্রাণ নাথ কাহ্কাঞ্চে বসে যথা ॥ 
কেমনে বঞ্চিব রে বারিষ। চারি মাস। 

এ ভর যৌবনে কাহনু করিলে নিরাশ ॥ প্র ॥ 
আীবণ মাজে ঘন ঘন বরিষে। 

সেজাত স্ুৃতিআ একসরী নিন্দ না আইসে ॥ 
কত না সহিব রে কুস্ুমশরজালা । 

হেন কালে বড়াফি কানন সমে কর মেলা ॥ 
ভাদর মাসে অহোনিশি আন্ধকারে | 
শিখি ভেক ডানহুক করে কোলাহলে ॥ 
তাত না দেখিবে! ববে কাহ্বাঞ্চির মুখ | 
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জারিবে বুক ॥ 
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিবী | 
মেঘ বহিআঁ গেলে' ফুটিবেক কাশী ॥ 
গাইল বড়, চণ্তীদাস বাসলী গণ ॥ 


মোর বন বন শোর শুনত বাঢ়ত মনমথ-পীড় | 

প্রথম ছার আবাঢ় আওল অবনূ' গগন গম্ভীর ॥ 

দিবস ররনা আরি সখি কৈছে মোহন বিনে বাওয়ে ॥ কু ॥ 
আওদরে শাওন বরিখে ভন ঘন শোহারন বারি। 
পঞ্চশর-শরু ছুটত রে কৈছে জীরে বিরহিণী নারি ॥ 


প্রবাস 
আওরে ভাদে। বেগর মাপে কাঁকো কহি 
অছুহ আশিন গগন ভাখিণ ঘনন ঘন ঘন না ৰ 
সিংহভূপতি ভয়ে শছন চতুর মাঁসকি বোল | 
ই পদ্দাবলী-সাহিত্যে-শ্রীরাধার বস্ত, শ্রীঘ্, বর্ষ ্‌ 
নীতকালোচিত বিরহের পৃথক পৃথক বর্ণনা আছে ৰ কী নর 
দাশ মাসিক বিরহের বর্ণন করিরাছেন। শ্রীমন্‌ মহাগ্রভূ রি চির 
পিষে যেই মাঘমাস। তার শুররপক্ষ ভু করিল সাদ*। বে সা 
| দে চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই মাথের পুর্িমায় * ্রীগৌরাঙ্গ 
ককল্লাস গ্রহণ করেন । . শচীনন্দন দাঁস মাঘ মাসে হইতে শ্রীমতী 
| বি্ুগ্রিয়া! দেবীর বিরহের বারমান্তা বর্ণনা! করিরাছেন। লোচন দাসের 
স্াস্ুন হইতে এবং ভুবনমোহনের মাঘ হইতে বিরহগীতি আরন্ত 


১১৭ 
ইহ দুখ । 


| হরাছে। 


] শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঁরতালিশ অধ্যায়ের 

_ নাম্ত্ো যুবযোস্তাত নিত্যোৎক্ঠিতয়োরপি” শ্নোকের লঘু তৌষণী 
| টন শ্রীরুষ্ণের বর্ষক্রম বিচারে নির্ণীত রহিয়াছে, তিনি ছাদশ 
0 বরের গৌণ ফাল্তন দ্বাদশীতে কেশীবব করির। তৎপরদিসই 
খরা গমন করেন, এবং চতুর্দশীতে কখশ নিহত হয়। শ্রী 
একাদশ বৎসর কয়েকমাস শ্রীবুন্নাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলোন। 
৷ মঞঃগর মথুরাধাত্রা-_মাথুরলীনা | পদকল্পতরুতে শ্রীরাধার দ্বাদশ- 
মাসিক বিরহের. একটা পদ আছে। গোবিন্দ চক্রবর্তী মহাশয় 
] দের শেষে বলিয়াছেন__এই পদের প্রথম দুইমাসের বিরহ বিগ্বাপতির 
| সা। চারিমাসের বিরহের কথ। গোবিন্দ কবিরা বপিয়াছেন। 
বাকী ছয় মাসের কথ স্মরণ করিয়া আমি অভাগিয়। রোদন করিতেছি 


১১৮ পদীবলা-পরিচয় 


এই পদের আবম্ত চৈত্রমাস হইতে__“গাবই সব মধুমাস, তন্থদেহ 
রিরহ হুতাশ” । গোবিন্দ কবিরাজ স্বতন্র একটা বারমাস্তার পর্দে 
অগ্রহায়ণ হইতে আরন্ত করিরাছেন। গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র 
ঘনস্তাম দাস বলিয়াছেন__ণদেখ পাপি আঘন'মাস” | কাঁলিয়দমন- 
যাত্রার জব্বশ্্ষ্ঠ গারক নীলকঞ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাথুর পালায় 
একটা ঝুমু গাহিতেন_-€আরম্ত মাঘ মাঁস হইতে ) ওরে নিঠুর 
কালিরা অব্লার দুখ দিলিরে_ ধুয়া) 
মাঘে মীধব কৈলা মথ্রা গমন । 
পিরা বিনে শূন্য দেখি এ তিন ভুবন ॥ 

নীলকগ্ঠের মধ্মাখা কে এই গান শ্ুনিরা পশুপাখীও কীদিত। 
লরাম দাস অগ্রহারণ হইতে শ্রীরুষ্ণের দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণন 


ঠাভাবমরী শ্রীরাধার ভাবের নাম অধিরূট মহাভাব। ব্রজদেবীগণ 
বূড় মহাঁভাঁবের অধিষ্ঠাত্রী । অধিরূট মহাঁভাবের দুই রূপ-মোদন 
মোভন এবং মাদন। মাদনাঁখা মহাভাব বিরহের অতীত, 
বাবাই এই ভাবৈশ্বর্ধোর অধীশ্বরী | মোদনের বিরহাবস্থার নাম 
মোহন । মোহন শ্রীরাধার যু ভিন্ন অন্ঠাত্র পরিদুষ্ট হরর না। মোহন 
কোন অনির্ক্চনীর! বুভ্ভি বিশেষে বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইলে “দিব্যোন্মাদ” 
নামে অভিভিত হর । শ্রীগৌরাঙ্গের গল্ভীর! লীলার এই দেব্যোন্াদ 
মভ্য মানবের দুষ্টিবিষরীভৃত হইরাছিল। দিব্যোন্মাদে উদদদুর্ণ। ও 
চিতরহ্রলর আদি দশার প্রকাশ ঘটে | নানাবিধ বিলক্গণ বৈবগ্ঠ চেষ্লার 
নাম উনদুর্প | শ্রীরাধা কখনো কুপ্রে অভিসার করিতেছেন, কখনে। 
কুঞ্গগুহে গির! শব্যরিচনা করিতেছেন, কখনো ক্ুষত্রমে নবজলধরবে 
তিরক্কার করিতেছেন । “এই ভ্রমমর চেষ্টা উদ্দূর্ণ। | 


, বশতঃ যে ভূরিভাবময় জন্ন অর্থাৎ কথন, তাহার নাঁম 


১১৭ 


গুটরোষ 
2 . চিত্রজন্ । 
চিল র্। মন্ভাগবতে দশম স্কন্ধে সাতচল্লিশ অধ্যারে 


রান্ক র 
দি নিলি ছি মাধুর্য চমংকৃতির 
হর না। শ্রীপাদ রূপের কৃপায় এই টান জা 21 
| নন কণিকা মানবের অন্ভূতি- 
গম্য হইয়াছে । 

প্রজল্প ॥ অনুরা, ঈর্ষা, এবং মদযুক্ত অবজ্ঞ। মুনা দ্বার! প্রির ব্যক্তির 
গ্রতি বে অকৌশল কথন, তাহাঁই প্রজন্ । 

পরিজল্প ॥ প্রভূর.নির্দরতা শঠত। ও চাপল্যাদি দষপ্রতিপাদন- 
পূর্বক আপনার বিচক্ষণতা প্রকাশের নাম পরিজন । 

বিজল্প ॥ গ্‌ ঢ মানমুদ্রার অন্তরালে সুস্পষ্ট অনুরার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি বে কটাক্ষ, তাহাই বিজল্প। 

উজ্জল্স ॥ গব্বগর্ভ ঈর্য্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কাগ্িত্য কীর্তন ও 
অন্যরা সহ আক্ষেপ প্রকাশ । 

সংজল্প ॥ ভ্রধিগম্য সোরুগ্ আক্ষেপ দ্বার শ্রীকৃষ্ণের গ্রাতি অকৃতজ্ঞ 
তার আরোপ । 

অব্জল্স ॥ শ্রীহরির কাঠিন্, কীমুকতা ও ধূর্ততার সহিত ভর ও ঈর্ধ্য। 
হেতু আসক্তির অযোগ্যতা কথন । 

অভিজল্প ॥ শ্রী বখন পক্ষীগণকেও খেদান্বিত করেন, তখন 


তাহাকে ত্যাগ কর! উচিত।-_-ভঙ্গি দ্বার৷ এইরূপ অন্ৃতাগ-বচনের নাম 


প্রিয় দর়িতের কোন অন্তরঙ্গ সুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে 


অভিজন্প ] ৃ রা 
আজক্স। বাহাতে নির্বেদ হেতুঃপ্ীরের কুটিলতা এবং হুখদা তু 
বণিত হয়। ঠ 
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১২০ পদীবলী-পরিচয় 


গ্রতিজল্প ॥ শ্রীরুষ্ঙ দ্বন্দভাব পরিত্যাগ করিবেন না, স্থৃতরা করূপে 
আমরা তাহাকে পাইব, দূতের সম্মানপুর্বক এইরূপ উক্তি প্রতিজন্প। 
স্ুজল্প ॥ যাহাতে সার্ল্য-নিবন্ধন গাল্তীর্যা, দৈন্য ও চাঞ্চল্র সহিত 
শ্রীরুষ্ণের বাদ জিজ্ঞাসা থাকে । 
পুরে অম্পন্ন হিন্দ্গৃহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে লীলা-কীত্তনের অনুষ্ঠান 
হইত। আজিও ক্ৃচি২ৎ কোথাঁও এ রীতি চলিত আছে। শ্রাদ্ধ 
উপলক্ষো কোন কোন কীর্তনীরা মাথুর গান করিতেন । অনেক সবলে 
গৃহকর্তার ইচ্ছান্ুারেও মাথুর গান হইত। বীরভূম জেলার মঙ্গল 
ডিহি গ্রামের ঠাকুরবাড়ীতে - শ্রাদ্ধবাসরে রপসিকদাঁস কীন্তনীরা মাথু 
গান করিরাছিলেন। বহু দিন পর্ধান্ত এ গানের গল্প শুনিন্নাছি। 
দিব্যোন্মাৰ দশার গৌরচন্ছ্রে গান আরন্ত হইরাছিল | 
গৌরচন্দ্র ॥ কি বলিব বিধাতারে এ ছুখ সহার । 
শৌরামুখ হেরি কেন পরাণ না৷ বার ॥ 
মলিন বদনে বদি আখি যুগ ঝরে। 
আকাশগঙ্গার বার! সুমেরশিখরে ॥ 
ক্ষণে মুখ শির ঘসে কণে উঠি ধার | 
অতি ছ্ুরবল ভুমে পড়ি মুরছার ॥ 
নাসার নাহিক শ্বাস দেখি সভে কান্দে । 
চৈতন্যদাসের হিরা থির নাহি বান্ছে ॥ 
অতঃপর পুরুষোভিম দাসের পদ | 
নিজ্ত গৃহ তেজি চলল বিরহিণি দারুণ বিরহ হুতাশে । 
কালিন্দি পৈঠি পরাণ পরিতেজব এহি মরম অভিলাবে ॥ 
হরি হরি কি কহব ও ছুথ ওর | 


ধছি সব সহচরি কানিনে বাগল ললিত! লেওল কোর ॥ 


প্রবাস 


প্রন বচন ডি স্তনইতে ভগবতি দ্রুত চলি গেলি ॥ 
আপন কুঞ্জকুটির মাহ! আনল সবহু' সখিগণ মেলি। 
সরসিজ-শেজে শুতায়ল সহচরি চৌদিশে রহ মুখ চাই। 
অনুকুল প্রাতিকুল সবহু' কমণীগণ শুনইতে আওল ধাই | 
দশমিক পহিল দশা হেরি আকুল রোয়ত অবনী লোটাই॥ 
আওব বচনে কোই পরবোধই পুরুযোত্তম মুখ চাই । 
এক সখী গিয়া চন্্রীবলীকে সংবাদ দিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল,__্রীরাধার 


দশমী দশা উপস্থিত । তিনি বদি অন্তহিত। হন, তোমার আর কোন 


আশঙ্কা থাকিবে ন!। শ্রীকৃষ্ণ তোমারই হইবেন। সংবাদ শুনিরা 
চন্রীবলী তাহাকে কত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন-_ পুনরার ওকথা 
বলিলে তোমার মুখ দর্শন করিব না। সকলে মিলির! গ্রীরাধাকে 
বাচাও। তিনি চলিয়। গেলে ব্রজের হাট ভাঙ্গিয়। বাইবে। কৃষ্ণ দর্শনের 
আশ! চিরতরে অন্তহিত হইবে । নন্দনন্দন বদি কৌন দিন বুন্দাবনে 


| আগমন করেন-__সে আমাদের জন্য নর, একমাত্র শ্রীরাধাকে দেখিবার ন্ট, 
| ই্াধাকে দেখা দিবার জন্যই আসিবেন। চন্দ্রাবলী কাদির আকুন 
হইলেন, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া কাদিতে লাগিলেন। 


রাইক দশমী দশ। নিজ সথি মুখে শুনি চন্দ্রীবলী রোই। 
নিজ তন্গ ঢারি ধুলি গড়ি বাওত ভূতলে কুন্তল ফোই ॥ 
রাইক প্রেমে পুনহি নন্দনন্দন আওব করি ছিল আশ। 

সে| সব মনরথ বিহি কৈল আনমত এত দিনে ভেল নৈরাশ ॥ 
এত কহি পুন পুন শিরে কর হানই মুরছিত হরল গেয়ান। 
পদ্ম। দেবি কোর পর লেরল ঝর ঝর লোরে নয়ান। 

বহুখনে চেতন পাই মল্সিন মুখি বৈঠল ছোড়ি নিশ্বাস | 
বাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরি কহ পুরুযোতম দাস 


৯২১, 


- টে সই জানা, ০০,5৩৪ 


ৃ 
্. 


চারতলা পন 


১২২ পদীবলী-পরিচয় 


এক অশ্রতপুর্ব অদ্ভূত সম্মেলন । বাহার! কেহ কাহারো নাম 
শুনিতে চাহিতেন না, শ্রীকুষ্ণবিরহ আজ তাহাদিগকে একত্রে সম্মিলিত 
করিরাঁছে ! সখী পদ্মাবতী চন্দ্রীবলীকে শ্রীরাধার নিকট লইয়া গেলেন। 
ই প্রতিদ্বন্দিনী বুথেশ্বরী, আশে পাশে স্বপক্ষা বিপক্ষা অনেকেই 
রহিয়াছেন। চক্ত্রীবলীর কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, কোনরূপ সঙ্কৌচ 
নাই। একেবারে শ্রীরাধার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীরাধাকে 
সুজ্ছিতা দেখিরা কাদিতে লাগিলেন । ললিতাকে বলিলেন-__শ্রীরাধা যদি 
বাচিরা থাকেন, আবার ব্রজনাথ ব্রজে আসিবেন। শ্রীরাধা যাহাতে 
বাচেন, তাহারই উপায় রচনা কর । 


5 
গন 


বেখানে শুতির। ধনী রাই । চন্দ্রীবলি তাহী যাই ॥ 
বাইকে হেরি আগেরান । নিঝরে ঝরে ছুনয়ান ॥ 


কহরে ললিতা সঞ্চে বাত । পুনহি আওব ব্রজনাথ ॥ 
অব বৈছে জীবয়ে রহি। এ্রছন রচহ উপার ॥ 
কেহ বদি শ্তামের নিকট গির1 সংবাদ দের, শ্রীরাধার এই দশমী দশার 
কথ' তাহার নিকট গির! নিবেদন করে 
কো বদি কহে তছু ঠাম। শুনইতে আওব শ্যাম ॥ 
এইবার চন্দ্াবলীর মনে হইল, এই তে! অপূর্ব সুযোগ, শ্রীরাধার চরণ 
স্পর্শ করিতে হইবে । যে পদপল্পব শিরে ধারণ করির! শ্রীনন্দনন্দন ধন্য 
হইদ্রাছেন, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে, দেই পদধুগল বুক্ষে ধারণ 
করিতে পাইব | মনে দৃঢ় সধকল্প পদস্পর্শ .করিব। কিন্ত কোথার যেন 
একটু সঙ্ভোচ । স্খীগণ সকলেই রহ্িরাছেন, আপনার অজ্ঞাতসারে কোন্‌ 
হইতে অত্যন্ত বীরে কে বেন অগ্রসর হইতে 
একজন আন্মীরকে সঙ্কটাপন্ন পীড়ার অচেতন থাকিতে 
দেখির। অন্তঙগন আপির! কেষন আচরণ করে? চিকিৎসক ন। হইন্াও, 


৯৮ 
বাব! দিতেছে । 


প্রবাস 
সেবক সেবিকা না হইরাও অতি সন্তর্পণে অঙ্গ স্পর্শ করিয়। 
উত্তাপ আছে কিনা, এখনে! আশা করিবার অতি ক্ষীণ ১ 
কিনা । চন্জ্রাবলী প্রথমেই গির। শ্রীরাধার বন্হস্থল স্পর্শ করিলেন চি 
হাত রাঁখির়। উত্তাপ পরীক্ষা করিরা দেখিলেন। দেখিলেন, টা পলো 
উত্তাপ আছে কিনা। রসিক দাস আপনার অনন্ুকরণীয় কে 
এইরূপে চিত্রের পর চিত্র অশাকির়। পদ গাঁহিলেন__ | 
( চন্জ্রীবলী_- ) রাই ললাটে কর আপি। পরীখরে দেহক তাঁপি। 

তুহিন শীতল হেরি গাত। পদ্যুগে রাখল হাঁত ॥ 


১২৩ 


বক্ষ, ললাট, হস্ত উত্তাপহীন দেখিরা চন্জ্ীবলী শ্রীরাধার পদ দুইটীতে 


হাত রাঁখিলেন। অকম্মা্থ পদ ছুইটী আপনার বক্ষে চাঁপিরা ধরিয়া 
চেতন! হারাইলেন । 
পদকলপতরুতে__এই পহক্তি চতুষ্টয় পাওয়া বার না। বহু অনুসন্ধান করিরা 
কোন হস্তলিখিত পুঁথিতেও কলি চাঁরিটী পাই নাই। ইহা .“তুক” হইতে 
গারে। পদকল্পতরুতে “শুনইতে আওব শ্যাম” এই ছত্রের'পরে আছে__ 
“এত কহি কহই না পারি। মুরছি পড়ল তন ঢারি”। 
রসিকদাস গাহিয়াছিলেন_ 
“এত দুখ সহই না পারি। মুরছি পড়ল তনু টারি ॥ 
অতঃপর পাঠ আছে-_ইহা রসিকদীসও গাহিয়াছিলেন_ 
প্ছন বত ব্রজনারী।॥ রোয়ত কুত্তল ফারি। 
পুরুযৌত্তম অনুরোধে । ভগবততী দেই পরবোধে | 
ইহার পরবর্তী পদে পুরুযোত্তম দীস সুবল ও মধুমলের কা 
বনিয়াছেন। একেতে। তাঁহারা প্রীরুষ্ণবিরহে উল্মাণ, ইহার উপর 
আবার স্্রীরাধার এই -দশমী দশা । ভ্ীরাধার অবস্থার কথ শুনিয়। 
সবল মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মম তাহার ক্কুহরে উচ্ৈ্বরে 
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রাধা নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্ুবলের চেতনা; 
দুইজন দুইজনের কণ্ঠ ধরিয়া কত কীদিলেন। অতঃপর ছুইজনেই 
শ্রীবাধার সমীপে আসিরা উপস্থিত হইলেন। সমগ্র গোক্ুলের ছর্দশা 
অসহনীয় হইয়া উঠিল। 

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ । 

স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম বিরহ দহনে দহি বাহ ॥ 

তরুকূল আকুল সঘনে ঝররে জল তেজল কুস্থুম বিকাশ ৷ 

গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পরু স্থল জল, কমল হুতাঁশ ॥ 

শুক পিকু পাখি শাখি পর রৌরহি রোর়ই কনিনে হরিণা। 

কম্বকি সহ অহি রহি রহি রোরহি লোরই পঞ্থিল ধরণী ॥ 


৮ 


৯ ০: হ্ সপ 
বাইক বিরহে বিরহি ব্রজমণ্ডল দাবদূৃহন সমতুল । 


হইল । 


হ পুরুবোভ্তম কৈছনে জীরব টুটল প্রেমক মুল ॥ 


নিক লাস ইহা পর: মধুন্ছদন দাসের একটী এবং বাধামোহন 
ঠাকুরের একটা পদ ৪৪ পাঁলা শেষ করিরাছিলেন । 


৬ এ 


এই পদে শ্রীরাধারুঞ্চের মিলন বণিত হইরাছে। বাঙ্গালার একজন 
্ মন্থরূপে গ্রহণ করিরাছিিলেন | 
ইনি অভরের কণা ও ঠাকুরানীর কগার লেখক | শ্রীরাধাপ্রেমের উৎকর্ষ 
খ্যাপনে এই সাধক শার্্রীর প্রমাণের নঙ্গে-_ব্াইক দশমী দশ! নিজ সখি 
সুখে এব িবিখানে শুতিরা ধনি রাই” পুরুষেভমের এই পদ ঢইটীর 


 প্রঘাণরূপে উদ্ধৃত করিরাছেন 1 একালেও দরষ্টার আভবি ঘটে নাই । 


খ৩ 


সস্তোগ 


দর্শনালিঙ্গনাদীনা মানগুকুল্যালিষেবরা | 
বুনোর্লাসমারোহন্‌ ভাব সন্তোগ ঈ্ধ্যতে। 


দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আন্গুকুল্য হেতু নায়ক নায়িকার বে ভাবোল্লান 
তাহারই নাম সন্ভোগ। মুখ্য ও গৌণভেদে  সন্তোগ ছুই প্রকার । 
জাগ্রতাবস্থার ুখ্য সন্তোগ চারি প্রকার। পূর্বরাগের পর মিলনে 
সংক্ষিপ্ত, মানের পর মিলনে সংকীর্ণ, কিঞ্চি্,র প্রবাসের গর মিলনে সম্পন্ন, 
ও সুদুর প্রবাসের পর মিলনে সমুদ্ধিমান সন্তোগ নিশ্পন্ন হ্র়। 
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ॥ বুবক-যুবতীর ভয়, লঙ্জা| 1ও অসহিষ্ণুতাদি হেতু 
ভোগের উপচাঁর সংক্ষেপে গ্রহণ । 
অভিনব গোরি বসতি পতি-গেহ। 
ঘর সঞ্জে কর্ষয়ে নওল স্থুনেহ ॥ 
কি কহব রে সখি কহই না জীন । 
পিল সমাঁগমরীধাকান ॥ 
বব ছু'ু নয়ন নয়নে ভেল ভেট। 
সচকিত নয়নে বয়ন কর হেট ॥ 
সোপলু ষবহি করহি কর আপি। 
সাধসে ধয়ল দু'হুক তন্থ কাপি। 
বব ছু'ছ পায়ল মদন শয়ান। 
ন| জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচ বাণ ॥ 


চিট সমন 


সি জল. 


টি হাট 


পদীবলী-পরিচয় |] 2০504 ১২৭ 


গুরুনের ভয়ে লজ্জ। করিও না। সম 
ৰ স্তদিন কান্তকে ন| দেখির। 
ৃ কে ন] দেখিরা 
| রত হই রহিয়াছ সখি, গৃহমধ্য হইতে নিষ্ষান্ত জং লা 
য়া দাড়াও | এ দেখ, অলিপুঞ্জগুজ্িত গুদ +_ 
ূ ৩  গুঞীমাল। গলে বল্লকী 
 চিভহারী মুকুন্দ হাস্তবদনে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন কৰিতেছেন। 
প্রাদুর্ভাব ॥ 
“তাসামাভিরভূৎ শৌরি শ্রমানমুখাঘুজঃ | 
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥ পীতান্বর ধরঃ অগী সাকষানমথমন্যথ:। শ্রীমন্তাগবত, দশম ॥ 
বহু" কহল পু লু লহ বাতি। শ্রীশুঁকদেব কহিলেন, রাজন ! (গোগীগণের আন্তিতে অভিভূত হইরা) 
তৰনু' ক্পল ধনি অবনত মাথ ॥ পীতাম্বরধারী মাল্যালক্কংত সম্মিতবদন সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন মথনকারী 
বব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ । ' শৌরী তথায় আবিষ্ঠূত হইলেন । 
তৈখনে ঢর ঢর তন্গ পরকাশ ॥ | অম্দ্ধিমান সম্ভোগ ॥ পরাধীনতা প্রযুক্ত নারক-নারিকার বিরোগ 
নাভির ককলা ঘটয়াছে, পরস্পরের দর্শনও দূর্লভ হইয়াছে, এই অবস্থার অবসান 


গোবিন্বদীঁস কহ তুহু' সে সেয়ানী। 
হরি করে সৌপলি হরিণিনঝানী ॥ | 
₹কীর্ণ সম্ভোগ ॥ নারক কর্তৃক বিপক্ষগুণ কীত্তন শ্রবণে ও 
স্ববঞ্চনাঁদি স্মরণে নারিকা' আলিঙ্গন চৃষ্বনািতে সম্পূর্ণ দঞ্সিলিতা না 
হইলে জন্তোগ সংকীর্ণ হয় । 
রাই বব হেরল হরিমুখ ওর | 


তৈথনে পুলকে পুরুল সব অঙ্গ ॥ ঘটিলে, উভরের মিলনে বে উপভোগাতিরেক, তাহাকেই সমুন্ধিমান সন্তোগ 
পুরুল মনোরথ মদন উদেশ | | বলে। সমৃদ্ধিমান সন্তোগের চরম অবস্থা বিপরীত রতি।, এই চারি 

রার শেখর কহ পিরিতি-বিশেষ ॥ প্রকার সম্তোগ আবার প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে ছইএকার হর।: 
সম্পনন সম্ভোগ ॥ অনুর প্রবাসপ্রত্যাগত কান্তের মিলনে সম্পন্ন গৌণ-সভ্তোগ ॥ স্বগ্রসন্তোগ, সামান্ত ও বিশেষ ভেদে ছুইরূপ। 
সম্ভোগ নিব্বাহ হর । এই মিলন আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে ছুইরূপ। 1 বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থার পরপারে অবস্থিত 
লোকিক ব্যবহারে আগমন আঁগতি এবং প্রেমসংরন্তবিহ্বল। প্রিরতমা- | প্রেমী গোঁীগণের স্বপ্ন সন্তব হয় না। তথাপি হরিভাবের বিলাস, 


গণের বন্গুখে অকম্মাৎ আগমন-_ প্রাছুরভাব | 1] অতি মনোহর আশ্র্্য স্বপ্পের উদরে অতিশারিত শ্রীরুষ্ণলঙ্গমের 
আগতি। ] হে হয থাকে। বিশেষ গৌণসন্তোগ,_জাগ্রতহপ্-_জাগরায় 
ন। নন্দান্ষৎ কুরু গুরুজনাদ্দেহলীব গেহমধ্যা- | মান, সবপরারমান জাগরণ, ইহা অত্যন্ত অভুত। এই ভাবো 
দেহি ্রান্তা দিবসমখিলং হস্ত বিপ্লেবতোহ্সি । 0 আ্মাম সবগ্েরও অংক্ষিপ্, অংকীর্ণ, সম্পন, সমৃদ্িমান চারি প্রকার, 
এব স্মেরো মিলতি বুছলে বল্পবী চি্তহারী ভেদ আছে। এই সংক্ষিপ্তাদিরও কতকগুলি বিশেষ অবস্থা আছে। 

হারী গুপ্রাবলিভিরপিভিলীগন্ধে। মুকুন্দঃ ॥ --উদ্ধব-সন্দেশ | বাহার দ্বার। সন্তে।গরতির স্থুম্পষ্ট অনুভূতি হয় !, 


্ হি 
| ৮1 
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চি শ্মপ্ঃ 


টিটি... 


১২৮ পদীবলী-পরিচয় 
জল্প-__বাদানুবাদ। 


স্পর্শন-__পথে 

যাইতে ঘাইতে অঙ্গ বাঁ বসন স্পর্শ। বআ্মসরোধন-__নায়ক কর্তৃক 

নাষিকার পথরোধ। 

রাস ॥ কৃষ্ণ জিনি নবঘন তড়িৎ ষেন গোপীগণ তড়িতের মাঝে জলধর । 
তড়িৎ মেঘের মাঝে সমসখ্য হয়৷ সাঁজে রাসলীল! অতি মনোহর ॥ 

__উজ্জবলচক্িকী । 


দশন-_পরস্পরের সাক্ষীতৎ। 


বৃন্দাবন ক্রীড়া রঃ 
স্কলপন্ম বিকশিত তাথে ভ্রমরের গীত স্তঁতি করে তোমার টরণে । 
কুন্দকূল রাঁশি রাশি তোমার চরণে আপি দণ্ডবৎ কররে দশনে ॥ 
তোমার অধর দেখি বিশ্বফল হল তুখী চেয়ে দেখ রম্য বুন্বাবনে | 
রাধিকারে সঙ্গে লর! হরি বেড়ায় দেখাইর| বিহররে বড় সুখী মনে ॥--উ,চ! 


বস্ুনা জলকেলি__শ্রীরাধা এবং সথীগণকে লইয়া শ্রীরুষ্ণের বমুনায় 


স্ানাদি ছলে বিহার । 
নৌকাবিহার__ 
এই ত বমুন। বহে উৎকট তরঙ্গ তাহে ভাল নৌকা তাহ। মোর জানি । 
চড়িবাঁর ভর করি আমর! যুবতী নারী খেরারী চঞ্চল শিরোর্মণি ॥__উ, চ। 
লীলাচৌর্ধ্য লীলা চুরি কহি বেই বংশার হরণ। 
বন্্র পুক্পু আদি চুরি কররে কখন ॥  _উ, চ। 
ঘট্টলীলা ॥ দানঘাটে ঘাটোরাল রূপে এবৎ খের! ঘাটে নাবিকরূপে 
গোপীগণের ও শ্রীরাধার নিকট শুস্ক গ্রহণ ছলে দ্বন্দ ও মিলন । 
কুগ্াদি লীনত!। কুগ্জে শ্রীরাধ৷ অথব। শ্রীকৃষ্ণ লুকাইর়! আছেন, 
একজন আর একজনকে অন্বেবণ করিতেছেন | অথব। শ্রীকৃষ্ণ লুকাইয়! 
আছেন, শ্রীরাপা ছল করিরা কোন সখাকে তথায় পাঠাইয়! দিতেছেন। 


ইত্যাদি | 


+।' 


| গুপান_কষের বদ ন-চজ্ মধুপাত্রে প্রতিবিশ্ব দেখে রাধা সুস্থ 
রর রণয়নে। 


শ্রীকৃষ্ণের বংশী গ্রহণ করিবেন, আর শ্রী জিতিলে শ্রী 
বাতীহার কঞ্চুলী গ্রহণ করিবেন। পরস্পর এইরূপ পণ রক্ষা করিয়াছেন । 


সন্তোগ 
১২৭৪ 


[ গর $ ্্‌ শাহি য় £ রৈল ৩] ] 
রায় ৩খু ম খ্‌ চেয়ে প্রা বিশ্ব পাঁনে ] 


_উ, চ,| 


বধুবেশ-ধারণ-_-মান ভাঙ্গাইবার 
. ইশ্ত নাপিতানী, বিদেশিনী 


গ্রতৃতি বেশ ধারণ । 


কপটনিডা_শ্রীরাধা অথবা 
[বা শ্রীকষ্জ নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া 


1 আছেন, এই অবস্থার পরস্পরের মিলন-কৌতুক | 


পাশক-ক্রীড়া_শ্রীরাধাকষ্জ পাশা! খেলিতেছেন শ্ীরাধা জিতি: 
, শরীর তিলে 
রাধাকে চুম্বন 


ন্তাকর্ষণ_শ্রীরুষ্ণ কতৃক নিকুঞ্জ লীলার --্রীরাধার বন আকর্ষণ 


৷ অথবা গ্রহণ । 


আলিঙ্গন-নার়ক কর্তৃক নায়িকা অথবা নারক-নায়িকা পরম্পরের 


| বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন । ঞ্ 


নখরেখা__শ্লীরাধার প্রতি শ্তামলা__ 
গতিতে কুঞ্জর জিনি তার কুন্ত হরি আনি রাখিয়াছ আপন হৃদরে। 
শ্রীনাগৰমন কৃত নথা্কৃশচিহন বত প্রকাশিত হইয়া আছর ॥ __উ,চ,। 
অধরস্থধা-পান। পরস্পরকে চুম্বন। 
সম্প্রয়োগ-_ 
রাধিকার স্ষন্ধ বেড়ি হস্ত প্রসারিলা হরি অধরের স্ুধা-করে পান। 
রাধার হয় ভাবোদ্গম দৌহে অতি মনোরম ক্রীড়াগণের করপে নিশ্মাণ। 
নিজ্জনে ক্ত্রীসম্ভোগ ছুই প্রকার-__সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাস। 


দিক এবং ভাবুকগণ শ্ররীরাধাকষ্চের লীলাবিলাস আস্বাদনেই কতা 


গা করেন। রর 
৯ 


১৯ 
পদাবলীর নায়ক 


বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কণিকারৎ 
বিভ্রদ্ধাস; কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্‌ । 
বন্ধান্‌ বেণোরধরস্ুধয়া পুরয়ন্‌ গোপবুন্দৈ- 
বুন্দারণ্যৎ স্বপদরমণৎ প্রীবিশদ্‌ গ্লীতকীনতিঃ ॥ 
গোপীগণ মনে বনে এক ক্রিয়া জানিতেন | তাই সর্বদাই তাহাদের 
হৃদরবুন্দাবনে শ্রীকুষ্তকে প্রত্যক্ষ করিতেন। দেখিতেন_ মস্তকে 
মযূরপুচ্ছশোভিত চূড়া, করণর়ে কণিকার,. পরিধানে স্বর্ণবর্ণ পীতবসন, এবং 
গলদেশে বৈজরন্তী মালা ধারণপুর্বক ব্রজবালকগণ কতৃক গীতকীর্তি নটবর- 
বিগ্রহ শ্রীরুঞ্চ অবরন্ুধার মুরুলীরন্ধ ধ্বনিত করিরা স্বীর পদচিহৃ- 
রিশোভিত বুন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন । 
পদাবলীর নায়ক বঁড়স্বধ্যসম্পন্ন স্বরৎ ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ। অসমোদ্ধ 
তাহার রূপ গুণ; অর্থাৎ পুথিবীতে তাহার সমান বা অধিক রূপবান্‌ বা 
শ্রী স্ুরম্য, মধুর, সমস্ত অৎ্লক্গণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ, নববৌবনান্বিত 
কক্তা, প্রিরভাবী, বুদ্ধিমান, সুপগ্ডিত, প্রতিভান্বিত, বীর, বিদগ্ধ, 
চতুর, সুরী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবপ্ত, গন্ভীর, : বলীরান্, কীর্তিমান্‌, 
ব্রমলীজনমনোহারী, "নিত্যনৃতন, অভুল্যকেলি-সৌন্দরধ্যমণ্ডিত, এবৎ বংণী- 
বাদনে সর্শ্রে্ । এতপ্িন তাহার অসংখ্য গুণাবলী বর্ণনাতীত |. 
্ীরুক্চের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূবণ, গান, সঙ্প্ধী ও তটস্থ বিষর হইতেই 
নারিকাগণের প্রেম উদ্দীপ্ত হর। তেমনই নারিকারও নামগ্ুণাদিতে 
নারকের প্রেমের আবির্ভার ঘটে | 


নু 


ৃ কতজ্ঞতাদি মানসিক গুণ । বচন-শ্রবণে বদি 


| ব্যক্ত বয়স এবং শেষ কৈশোর পূর্ণ বয়স । 


| হু, তাহাই রূপ | 


গুণ মানসিক, বাচিক ও কায়িক ৫ রি 


দে তিন প্রকার। করুণা, ্ষম 


চিক গুণ।  কারিকগুণ সাতপ্রকার। বরল দীপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য 
| 2 লাবণ্য, সোন্দর্যয, 


' তিরূপতা, মাধু্য ও মৃদৃতা। এই সমস্ত গুণ নায়িকারও 
চি রিকারও আছে । 
বয়স__বর়ঃসদ্ধি, নব্য বয়স, ব্যক্ত বয়স ও পুর্ণ বরস। 


কৈশোরের সন্ধির নাম বরঃসন্ধি। প্রথম ? পৌগণ্ড ও 


নর শব্য বরস, মধ্য কৈশোর 
॥ আক চিরকিশোর | 
রূপ-_কোন ভূষণাঁদি না থাকিলেও বে গুণে অঙ্ঈসকল অলন্কত, মনে 


ল৷বণ্য- মুক্তাকলাপের অভ্যন্তর হইতে বেমন জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হর 


| তেমনি দেহের যে অন্তনিহিত গুজ্জল্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আভামর হইয়া “উঠে 
৷ তাহারই নাম লাবণ্য । এ 


সৌন্দর্য্য__অল-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের ুষ্ট 


পেশলত্ব সৌন্দর্য্য | 


আঅভিরূপতা_যে বস্ত নিজগুণের উংকর্ষে অমীপন্থ অন্যবস্তকে 


ৰ পারূপ্য দান করে, তাহারই নাম অভিরূপতা । 


মাধুর্য দেহের অনির্বচনীর রূপ-মাধুর্যা | 
: মার্দব__ কোমল বস্তুর সংস্পর্শ অসহিকুতার নাম মৃদ্ূতা। ইহা উত্তম, 


শ্যম ও অধম ভেদে ব্রিবিধ | 


নাম__শ্রীরুষ্টের অসংখ্য নাম। তন্মধ্যে কয়েকটা. নাম গোপীগণের 


|] ম্ভন্ত প্রিন। 


চরিত্র_ চরিত্র দুইপ্রকার লীল! ও অন্ভভাব। মহারাস, কন্দুক 
্রীরুষ্ণের চারু ক্রীড়া, নৃতা, বংবীবাদন; গোঁদোহন, পর্ববতধারণ, 


| হইতে নিজ শব্দে ধেলগুবৎসগণকে আহ্বান, সূ গমন ইত্যাদি লীলা । 


চিরিক: রলকাও ২ 


কির 


ক? 


টার্িটরাছরাািা পক 


০ ১, ৯০০০৯ 
স্প্রিং এ ঃ 


হি 
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অনুভ্ভাব__অলঙ্কার, উদ্ভাম্বর ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। রসের ভাবই 
শক্তি। বিভাব, অনুভাব ও অঞ্চারী ভাবের সংযোগে স্থারী ভাব দ্বারাঃ 
রস নিষ্পত্তি হর । স্থারী ভাবের রসরপত্ব লাভের শক্তি আছে । শ্রীক্ণ ও 
শ্্ীরাধার চরিত্রের দুইটা দিক্‌, একটা অন্ুভাব, অপরটা লীলা । ভাবের 
অপর অর্থ কারণ, অনুভাব কার্ষ্য | 'অনুভাব__অন্কুভবের কাধ্য, আস্বাদনের 
বহিঃপ্রকাশ । লীলারও অপর অর্থ তত্ব বা ভাব। তত্বের সাকার, 
বহিঃপ্রকাশই লীলা! । এই সমস্ত ইঙ্গিত হইতে শ্রীরুষ্জ ও শ্রীরাধার 
রূসভাবমন়্ বিগ্রহের কথঞ্িৎ আভাস পাওরা বার । 


(নারিকা-প্রকরণে বণিত হইয়াছে ) 


ভুষণ__বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও বিলেপনাদি । 

জন্ন্ধী_ লগ্ন ও সন্িহিত, এই ছুহপ্রকার । 

লগ্রব_আট প্রকার । বংশীরব, শূঙ্গরব, গান, সৌরভ, ভূষণধৰনি, 
পদচিহু, বীণাধ্বনি ও শিল্পকৌশলাদি | 

সন্পিহিত-_ নির্ম্াল্যাদি, ময়ুরপুচ্ছ, গিরি-সৌন্দব্য, ধেন্ুবস, বেণু বের, 
শৃঙ্গ, গোল্ষুরধূলি, চারুদর্শন, গোবদ্ধন, রাসস্থলী, বমুনা, বৃন্দাবন ও 
বুন্দাবনস্থ তরুলতা পক্ষী মুগাদি | 

তটস্থ-_জ্যোতলা, মেঘ, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, মলর পবন, বসন্ত, শরৎ প্রত্ৃতি 

নারক চতুবিবধ_বীর ললিত, বীর শান্ত, দীরোদ্ধত, এবং 
হীরোদান্ত [ ্রীক্ুক্ণ প্রধানতঃ বীরললিত হইলেও তিনি সর্বনারকশিরোমণি । 
তাহাতে চতুর্বির্ধ নারকের সমস্ত গুণই বর্তমান আছে। শ্রীরুঞ্ই প্ররুত 
নারক। “নী” ধাতু প্রাপণে। আপনাকে প্রাপ্তি করাইবার জন্যই 
তাহার নারকন্ব । আপনাকে বিলাইবার জন্যই তিনি সদ] ব্যগ্র। 

বীর লল্গিত-__বিদ্ নব বুবা, পরিহাস-বিশারদ। ও বঞ্চনাহীন । 


পদাবলীর নায়ক 


নি পরার প্রের্সীবশীভুত। কনর্প ইহার সাধারণ উদ 

ধার শীন্ত__শাস্ত, ক্লেশসহিষুণ বিবেচক এবং বিন ও 

ধীরোজ্ধত-_অন্য শুভদ্বেষী, মা পা 

৮ শীয়াবী, অহম্কত, কোপন, চঞ্চল, এবং 

আস্লাঘাপরায়ণ | উদাহরণ ভীমসেন। “৮ 

'ধীরোদাত্ত__গন্ভতীর বিনরী, ক্ষমাশীল দম 
পুর্ব এবং বলশালী । শ্রীকৃষ্ণ 8 নি 85 

এই চারিপ্রকার নারক আবার পতি এবং উপপতিভেদে দ্বিবিধ। 
| বরের বু গোপকুমারী কার্তিক মাসে হবিষ্য গ্রহণপূর্ববক কাত্যায়নী ব্রত 
করিয়াছিলেন । ইহারা! প্রার্থনা করিরাছিলেন _- 

কাত্যারনি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপন্থতৎ দেবি পতিৎ মে কুরু তে নম:॥ 

নন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণ তাহাদের প্রার্থন] পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিনি 
| শনা্গসারে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিরাছেন তিনিই পতি। মাঁধব- 
| মহোত্সব গ্রন্থে বণিত আছে_রুক্সিণীর পাগিগ্রহণের পুর্বে শ্রীকৃষ্ণের 
| ছিত ব্রজকুমারীগণের বিবাহ হইয়াছিল। 

আসক্তিবশতঃ ধর্ঘ্ব উল্লজ্ঘনপূর্বক অর্থাৎ বিবাহ না করির়াই ঘিনি 
| কোন কুমারী ব। অপরের বিবাহিতা রমণীতে অনুরাগী হন এবং এই রমণীর 
| এই বাহার সর্বন্বরূপে পরিগণিত হর, প্ডিতগণ তীহাকেই উপগতি 
গিয়া নির্দেশ করেন। আচার্য ভরত বলিয়াছেনবে রতি নিমিত্ত 


| আকত ধর্মত বু নিবারণ, বাহাতে স্ত্রী পুরুষের প্রচ্ছন্ন কাম়ুকতা, যে রতি 


| "পরের দুর্লভতামরী, তাহাকেই মন্মথ-সন্বন্ধীয় পরমারতি বলা বায়! 


] উপপত্য সমাজ সংসারের সর্কানাশের হেতু, সুতরাং সর্বত্রই মিট 


| এস প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার পঙ্ষে ইহ" শর্বথা বজ্জনীয়। কিন্ত 


রা 


সীরাত, সি: 


ডি উট 


১৩৪ পদীবলী-পরিচয় 


অধোক্ষজ, আপ্তকীম্‌, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ সর্ধ বিধিংনমেধের অতীত ॥ 
সর্ধধন্ম পরিত্যাগপুব্বক তাহার জন্যই তীহাকে সর্বস্ব সমর্পণ, 
সংসারে জব্বশ্রেষ্ট ধর্্ম। জগতের সমস্ত জলধারা বেমন খু কুটিল 
নানা পথ পধ্যটন করিয়া সাগরে গিয়া মিলিত হয়, তেমনই একমাত্র, 
শ্রীভগবানের মাধূষ্য এবং করুণা-পাঁরাবারেই মানবের সর্বভাব-প্রবাহের 
পর্বযবসাঁন ঘটে । কৃক্ণেন্দ্িয় গ্রীতি-জ্ঞে যথাসর্ধস্ব আহুতি দিরাগোপীগণ 
ইহ-পরজগতে ত্যাগের থে আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, আজিও তাহাই 
সব্ধলোকের বরণীয়, গ্রহণীয়, ও স্মরণীয় হইয়া আছে । এইজন্যই পরমহৎস 
পদবীরূঢ্ু আত্মারাম মুনিগণ»_এমন কি উদ্ধবাদি কৃষ্ণভক্তগণও গোপীপ্রেমের 
কামনা করিরা থাকেন । 

পতি ও উপপতির বুত্তিভেদে নায়কের অনুকুল, দক্ষিণ, শঠ ও খৃষ্ট 
এই চারি গ্রকার ভেদ হর। বে নারক অন্ত ললনাম্পৃহা! পরিত্যাগ 
র্বক এক রমণীতেই অতিশর আসক্ত থাকেন, তাহাকেই অনুকূল 
বলে। শ্রীরুষ্চের শ্রীরাধাতেই অন্থুকুলতা স্থুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি অগ্রে 
এক রমলীতে আসক্ত হইরা৷ পরে কদাচিৎ অন্য রমণীতে অনুরাগী হর, 
অথচ পুর্বরপ্রণরিনীর গৌরব, ভর, ও দাক্ষিণ্যাদি পরিত্যাগ করে না, 
তাহাকে দক্ষিণ বলা বার। অনেক নারিকাতে বাহার : তুল্যভাব, 
তিনিও দক্ষিণ নামে অভিহিত হন। সম্মুখে প্রিরভাবী, পঁরোক্ষে অপ্রির' 
এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধী নারককে " পণ্গিতগণ' 
শঠ বলিরা নির্দেশ করেন। অন্যা নারিকার ভোগচিজ্ সকল 
অভিব্যস্ত তইলেও বে ব্যক্তি নির্ভর এবং 'মথ্যা বচন-দক্ষ,, 


পীর ললিতাদিভেদে নারক চতুবিবধ | ইহারা প্রত্যেকে পুর্ণ, 
র্ণতির ও পুর্ণতম ভেদে" দ্বাদশ প্রকার | এ দ্বাদশ নারকের পতি ও" 


, ভেদে উক্ত চব্বিশ প্রকার নারকের সং 


পদাবলীর নায়ক 


উপপতি ভেবে চব্বিশ সংখ্যা হয় | 
পুচ অঙ্কুল, দক্ষিণ শঠ ও ধু 


' হর ছিয়ানববই। শ্রীপাদ রূপ 


গোস্বামী মহামুনি ভরতের অনুসরণে নারক-প্রকরণে ধূর্তীদি ভেদ উপেক্ষা 
৮ ৬ ] 


করিয়াছেন । 
নায়ক-সহায়__চেট, বিট, বিদূষক, গীঠমর্দ ও রির্সখ_এই পক 
শ্রেণী নায়কের সহার বলিয়া পরিচিত। ইহারা পরিহাস কথনে নিপু 
সর্বদা গা অনুরাগী দেশকালে অভিজ্ঞ, গোগীগণ রুষ্ট হইলে তীহাদের 
প্রসন্নতা- সাধনে পটু, এবং নিগৃঢ মন্ত্রণাদাতা। 
চেট-_সন্ধান-বিষয়ে চতুর, গুটকন্মা, গ্রগল্ভবুদ্ধি। গৌকুলে ভর, 
গার প্রস্ৃতি। | 
বিট-__বেশরচনাপটু, শুশ্ীযানিপুণ, ধূর্ত। স্ত্রীবশীকরণে মন্ত্ষবি- 
বিশেষজ্ঞ । পরিবারবর্ণ ইহাদের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না। 
কড়ার ভারুতীবন্ধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিট ছিলেন । 
বিদুষক__ভোজন-লোলুপ, কলহপ্রির, দেহ, বেশ ও বাক্যের 
বিকৃতিতে হান্তোদ্রেককারী। কৃষ্ণের বিদূষকগণের মধ্যে যধুযঙ্গল, 
গ্রসিদ্ধ। বসন্তাদি গোপগণও বিদুষক | 
গীঠমদ্দ__নায়কতুলা গুণবান্‌ এবং নায়কের অনুবৃত্তিকারী। 
সখাগণের মধ্যে শ্রীরাম গীঠমর্দরূপে পরিচিত । | | 
প্রিয়নর্ন্মসখা_অতিশয় রহন্তজ্ঞ, সথীভাবাশ্রিত এবং প্রণযরিগণের 
অত্যন্ত প্রির। গোকুলে সুবল, দ্বারকায উদ্ধব, ইনপস্থে জঞজন শুহৃতি। 
চেটকেন কিছ্বরত্ব ও গীঠমর্দের বীররসে সাহাম্যকারীসবপরশিদ্ধ | 
তী 
দূতী ছুই প্রকার, লা আধদুতী। শরীফের 
কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি | বীরা, বৃনদা জহতি ৪১ 


১৩৬ পদীবলী-পরিচয় 
বারার প্রত্যৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ নিত্য নৃতন প্রস্তাব রচনায় শক্তি 


এবং বুন্দার মনৌজ্ঞ চাটু বচন রচনে পটুতার প্রসিদ্ধি জব্বজনবিদ্িত।. 
এতভ্ডিন্ন শিননকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী) প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের 
সাধারণী দৃতী আছেন । 

(নায়িকা-প্রকরণে দূতী বিষয়ক আলোচনা দরষ্টব্য) 


২২ 


পদাবলীর নায়িকা 


প্রথমামি তাঃ পরমমাধূীভূতাঃ 
ক্লতপুণ্যপুঞ্জরমণীশিরোমণী2 | 
উপসন্নবৌবন গুরোরধীত্য বাঃ 
স্রকেলি-কৌশলমুদাহরন্‌ হরৌ ॥ 
বাহারা যৌবনগুরুসমীপে স্মরকেলি-কৌশল অধ্যয়নপূর্বক শ্রীরুষ্ণের 
প্রতি উদাহরণ করেন, সেই ভূরি-পুণ্যকারিণী রমণীকুলের শিরোমণি 
পরম মাধূর্য্যসম্পন্ন কৃষ্গবল্পভাগণের চরণে প্রণাম করি | রূপে গুণে বাহার! 
কক্জতুল্যা, বীহারা অপরিসীম প্রেম ও মাধূর্য্য-সম্পদে সর্বদেশে সর্বকালে 


২ ৮৪ 


দেব মানবের অগ্রবিনী, তাহারাই বুষ্ব্্ভ] | ইহাদের ভুই শেলী 


স্বকীরা এবং পরকীরা | 


স্বকীরা__পাণিগ্রহণবিধি অনুসারে গৃহীতা, পত্তির আজ্ঞান্ুবপ্তিনী, 


| শীলিনী, দাসীগণ তদপেক্ষা কিঞ্িল্ন না): 


৷ আটজন প্রধানা | ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী 
' ব্রজধামে কাত্যায়নী-ব্রতপরা 
 গতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এইজন্য ভাহীরাও স্বীয়া। 
৷ বিবাহ হর নাই বলির। তাহারা পরকীর়ার স্ঠায় আচরণ করিতেন | 


পদাবলীর নায়িকা 


থারকাপুরীমধ্যে প্রীরুষ্ণের 
সখীগণ মহিষী তুল্যা গুণ- 

মহ্ষীগণ মধ্যে রুক্মিণী, 
কৌশল্যা৷ এবং মাড্রী এই 
ও সত্যভাম! সৌভাগ্যে বরণীয়া। 
গোপকুমারীগণ শ্রীককষ্তকে গানবর্ক-বিধানে 
কিন্তু প্রকাশ্ঠে 


্বকীয়া মহিষী ষোল হাজার একশত আট ৃ 


প্তাভামা, জান্ববতী, কাঁলিন্দী, শৈব্যা, তিন 


পরকীয়া_যে রমণীগণ ইহ-পরলোক-ম্ন্ধীর ধর্শের অপেক্ষা না 


| রখিরা অত্যাসক্তি বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, বাহারা বিবাহ 
| বিধি অনুসারে স্বীকৃতা নহে, তাহারাই পরকীরা। আলঙ্কারিকগণ পরকীয়া 
 নাপিকার নিন্দা করিরাছেন। প্রাকৃত নারিকাগণই এই নিন্দার উপলক্ষ । 
 অপ্রাক্কত প্রেমমরী গোপীগণ ভীহাদের লঙ্গণীয়া নহেন। কবিরাজ 
গোস্বামী ক্ুষ্দাস বলিয়াছেন__ | 


পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস | 
ব্রজ বিনা ইহার ভন্থা্র নাহি বাস ॥৮ 
আমাদের আচার্যযগণ অনেকেই শ্রীকুষ্জের অপ্রকট লীলার স্বকীয়া 


৷ এবঘ প্রকট লীলায়_-পরকীয় ভাব স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ 

প্রকট অপ্রকট__উভয় লীলাঁতেই পরকীয়াভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। 
| মলা অপ্রকটে _স্বকীয়া। এবং প্রকট লীলার পরকীয়া_এই মতের 

| ক্ষরণ করিয়াছি । আমাদের পক্ষে পরকীয়৷ ভাবের তি একটা 
] মিশেষ সার্থকতা আছে। পরবাবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে, বাগ্রা 
ৃ গাকিয়াও অন্তরে সব্ধদা উপপতির কথাই চিন্তা করে, 
] দি এই বিশ্বে বাস করিয়া, সাংসারি 


তেমনই আমরা 
ক কর্ে লিপ্ত থাকিয়াও সর্বদা 


ৃ ৃ ূ ১৩ 
বিশ্বনাথকে স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই তো আমাদের কুল 1 এর্ধাপুর্বক তপশ্তারত হন, এবং ৬ শি 
৮৮ 5 ৬৪ ভা 
পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হন । : ৮ এ 1 প্রেমবতী বল্পবীরূপে 


+ ্নমগ্রহণ করেন । ইহারাই ত্রশ্ধকে রসরূপে 
রূপে আস্বাদন করিয়াছেন । 

জন্মন্ান্তরের ভাগ্যফলে গোপীভাবে লালসা জন্মিলে ভগবত্রুপা় 
কৌন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভি ঘটে। তখন তাহাদের রীনা 
ভঞ্জনে উৎকণ্ঠা জন্মে। পরিণামে তাহারা নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের 
অধিকারিণী হইয়া এক, ছুই অথবা তিন তিন করিয়। ব্রজে গোঁপীনেহ 
লাভ করেন। ইহাঁরাই অযৌগিকী। প্রাচীন কাঁলেও ইহারা ছিলেন 


কন্তা এবং পরোটা-ভেদে পরকীয়া ছুই প্রকার। ব্রজেশ্বরের » শধুরূপ্, আনন্দরূপে 
ব্রজবাজিনী যে সকল গোগী, প্রায়ই তীহাঁরা পরকীরা, এবং তীহারাই' 
গোকুলেন্দ্ের সৌখ্যদাত্রী | 
কন্যকা__বাহাদের পাণিগ্রহণ হয় নাই, সেই লজ্জীশীলা, পিতৃ- 
গৃহস্থিতা, জখীগণের জঙ্গে নর্ম্বক্রীড়ার় সমুতস্থকা গোগীগণই কন্তাঁ । 
ইহারা প্রারই “সুপ্ধী* গুণান্বিতা। ইহাদের মধ্যে ধন্তা প্রতৃতি কতিপর 
ব্রজকুমারী শ্রীরুষ্তকে পতিলাভ-কামনায় কাত্যাক়নীর অঞ্চনা করিয়া হকির হক কির 
৩ টে ৩. ০ ১১. শত / ২ স্‌ ॥ 
ছিলেন। শ্রুষ্ণ কর্ভক তীহার্দের কামনাও পুর্ণ হইয়াছিল। এই ষ্ চিন বীর নাই। তাই প্রাটীনা ও ্‌ 
১ | ॥ নব ভদে অধযোখকার শ্‌ হা ছা 
কারণে ইহারাও ক্রষ্তবল্লভা । ্‌ পরি জি | প্রাচীন! অযৌথিকীগণ সুদীর্ঘ". 
কালে নিত্য প্রিরাগণের সালোক্য প্রাপ্ত হন। আর ্‌ 
পরোঢ়া__গোপগণের সঙ্গে বিবাহিতা হইরাও ধাহারা শ্রীহরির নবীনাগণ মানব 
্ নু ্ ও দেবাদি দেহ পরিভ্রমণানন্তর ব্রজে আসিয়। জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ 
প্রতি জভ্ভোগলালসা পোষণ করিতেন, তীাহারাই পরোটা । এই টু টু 
রর র রিড ৃ দেবকার্ধ্য-সাঁধনার্থ অংশরূপে অবতীর্ণ হইলে, তীহার সন্তোষার্থ নিত্য- 
হরিবল্লভাগণের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। ইহারা শোভা, লি রি রণ টিবি 
ঃ ৪ বি পর ূ রাগণও অং অবতীর্ণা হন। কৃষ্াবতারে. প্রয়াগণের 
সন্গুণ ও বৈভবে, প্রেমমাবুর্য্যে ও সৌন্দর্ধ্যাতিশব্যে লক্্মী দেবী অপেক্ষাও চা. রর | রর ্ রি রী চ 
ও ৰ রঃ অংশস্বরূপা ধাঁহাঁর গোপকন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
সৌভাগ্যশালিনী | পরোট়ার তিন শ্রেণী__সাধনপরা, দেবী ও নিত্য- রা ডি ঢু 0 বাহারী | 
2০০ ১. ২ ্ ০ ৬ লতি + বশত (৯ দেব ] 
প্রিরা। জাধনপরা ছুইঃপ্রকার-বৌথিকী ও অবৌথিকী । বৌথিকীগণ, এ হারাই নিত্য প্রিয়াগণের গ্রাঁণতুল্যা সখা । শারদ 
মুনি ও উপনিবদ্‌ অর্থাৎ খ্খধিচরী ও শ্রুতিচরী-_এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। | র নাঁর়িক। স্বকীয়া, পরকীয়া ও কন্তা। কন্ঠার, মুদ্ধী ভি 
| কোন ভেদ নাই। স্বকীয়ার মুগ্ধ, মধ্যা ও গ্রগন্ভা এই তিন ভেদ 


&আপন গণসহ জাধনপরারণ! বীহারা, তীহারাই যৌথিকী। দগুকারণ্য- 


বাসী মুনিগণের শ্রীরামের সৌন্দর্য দর্শনে-_করুষ্ণ-বিষরিণী এবং শ্রীহীতা! | ইহাদের মধ্যে আবার ঘীরা, অধীরা, ধীরাধীরা_ধ্যা ও উর 
দেবীর সৌন্দধ্য দর্শনে গোপী-বিষর্িণী রতি উদ্বুদ্ধ হয়। বহু সাধনার | ্্র্প ভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধীরা মধ্যা অধীরা রা ও 
ইহার! ব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্ত হন | |. শীরাধীরা মধ্য। ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠ ও ক্নিষ্ঠা ভেদে ইহার সংখ্যা হরর ৃ ্‌ 
বে সমস্ত উপনিধদ্‌ বর্বতোভাবে সুঙ্মদশিনী, তাহারা গোপীগণের ঘাদশ। এই দশ ও মুগ্ধীকে লইয়া অয়োদশ হইল। অন্ন. 8 


কৌস্ততে স্বকীয়ারও অভিদারিকাদি অষ্টাবস্থা গণন। করা হইয়াছে। 1187 
ক পাঁরিলাম না। 11 


অসমোদ্ধ সৌভাগ্য সন্দরশ্নে বিস্মিতা হইরা গোপীতুল্য ভাগ্য লাভার্থ রর 
আমর। স্বকীয়। নারিকার অভিসারাদি অবস্থা 'গ্রহণ কা | 


পদীবলী-পরিচয় 


পরকীয়া নায়িকীরও মুগ্ধী, মধ্যা ও প্রগল্ভাদি এবং ধীরাদি ত্রয়োদশ 


ভেদ আছে। এই ত্রয়োদশ প্রকার নায়িকা আবার অভিসারিকাদি " 


অষ্টাবস্থায় একশত চারি সংখ্যক হয়। ইহাদের আবার অন্যুন্তম, 
উত্তম এবং মধ্যম এই তিন শ্রেণী। তাহাতেও আবার সিদ্ধা, জুসিদ্ধ। 
এবং নিত্যসিদ্ধা-_এই তিন শ্রেণী আছে। অলঙ্কারকৌন্তভের মতে 
মুনিবূপা ও জাধনসিদ্ধী গোঁপীগণ সিদ্ধা, শ্রুতিরপা ও দেবীরপা 
'গোীগণ স্ুুসিদ্ধা এবং শ্রীরাধাদি নিত্যসিদ্ধা । 

মুগ্ধা__নৃতন বরস, অল্পমাত্র কাম, রতিবিষয়ে বামা, সখীগণের 
অধীনা, রতিচেষ্টার অতিশয় লজ্জা, অথচ গোপনে প্রবত্রনীল! | 
প্রিরতম অপরাধী হইলে তাহার প্রতি বাশ্পরুদ্বনয়না, প্রির এবং 
অপ্রির কথনে অশক্তা, মানে পরাউজ্ুখী। মুদ্ধার বীরা অবীরাদি 
ভেদ নাই। 

মধ্যা_বে নারিকার লজ্জা ও মদন ছুই সমীন, বৌবনে নবীনা, 
বাহাব্র বাক্যে ঈবত প্রগল্ভতা এবং সুরত বিষরে মুষ্ছা পর্যন্ত ক্ষমতা, 
বিনি কোথাও বা মানে মুগ্ত, কোথাও বা কর্কশা, তিনিই মধ্য] | 

প্রগল্ভ1__বাহার পুর্ণ বৌবন, বিনি মদান্ধা, বিপরীত সম্ভোগ 
ইৎনুক্যশীলা, ভুরি ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞা, রসাক্রান্তবল্লভ। € লসজ্ঞতার 
বল্লভকে আক্ুষ্টকারিণী ) উক্তিতে এবং চেষ্টার প্রৌট। ( নিপুণা ) 
এব মানে অত্যন্ত করুশা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রগল্ভ| বলেন । * 

ধীরা__বে নারিকা সাপরাধ প্রিরতমকে উপহাস সহ বক্রোন্তি 
প্ররোগ করে | 

অপীরা-_বে নারিকা রোষ প্রকাশ পুরঃসর. নিষুর বাক্য 


এপযোগ করে । 


ধারাধারা_নে অপরাদি প্রিরের প্রতি, অশ্রপুর্ণনরনে বক্রোক্তি 


| এবং আদরান্বিতা। 


] করে। 


 গ্রন্নোগ করে। ধীরা মধ্যা, অবীরা মধ্য এবং 
৯ 


১৪১, 


এই পরিচর | ধীর মধ্টারও 
রা ্রগল্ভা-_বীয়।পগন্তা ছুই প্রকায়। এক মামিনী 
বিষয়ে উদ্াীলী। দিতী়া_বহিখা (ভাবোপ না 


। ঘটি 
অধ'র! প্রল্ভাঁ-বে ক্রোধ বশতঃ কান্তকে নিষ্ট্ররূপে তাড়ন। 


ধীরাধীর! প্রগল্ভা__বীরাধীরা মধ্য। নারিকার বে পরিচয়, ধীরা, 


| ধীরা প্রগল্ভারও সেই পরিচয় জানিবে। 


জ্যোন্ঠা ও কনিষ্ভা'ভেদে মধ্যা ও» প্রগল্ভার ছুই প্রকার ভেদ হর ॥ 


নাকের প্রণয়ের আধিক্য ও শ্ুনতার জন্যই এইরূপ জ্যেষ্ঠ! কনিষঠা ভেদ 


হইয়া থাকে । এইজন্ত আচার্যযগণ নার়িকাগণের প্রৌপ্রেম, মধ্য, 
প্রেম ও মন্দ প্রেমের লক্ষণ নির্ণর করিয়াছেন । 

শ্রপাদ রূপ গোস্বামী বলেন-_কন্ঠা সর্বদাই মুগ্ধা, তাহার অবস্থাস্তর 
হয় নাঁ। কিন্তু স্বীরা ও পরোটা-ভেদে মুগ্ধীর দুই ছুই ভেদ 
হয়। আর মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভার স্বীয়া ও পরকীয়া ভেদে প্রভেদ 
হয় ছয় প্রকার । মধ্যা ও প্রগল্ভার ধীরাদি ভেদেও ছয় প্রকার 
পার্থক্য ঘটে । এইরূপ নায়িকার সংখ্যা পঞ্চদশ। অর্থাৎ মধ্যা ও. 
গ্রগল্ভার কীরাদি ভেদে তিন তিন ছর, স্বকীয় পরকীয়া ভেদে ছয় 
দবিগ্ুণে বার, আর কন্তা মুগ্ধী, স্বীরা মুগ্ধা ও পরকীয়া মুগ্ধা এহ 
তিন লইয়। সংখ্যা হইল পনের। ইহার জ্যোষ্টা কনিষ্ঠাদি ভেদ 
আছে। অভিসারিকাদি ভেদ আছে। 

প্রেম__ধবংসের কারণ উপস্থিত হই 
খুবতীর বে ভাববন্ধন, তাহাই প্রেম। 


লও সর্বদা ধ্বংসরহিত যুবক 


পদীবলী-পরিচয় 
প্রৌঢ় শ্রেম_ শ্রীকষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রৌঢ় প্রেম ভূবনবিখ্যাত। 
শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন__ 
বারে বারে তুমি মান করিবারে আমারে কহিছ সখি । 
কান্ুর মুরতি পটেতে লিখিয়া মোরে আনি দেহ দেখি ॥ 
যাহারে দেখিয়া মনে স্থুখী হৈরা ঢাকিরা রহিব কান। 
মুব্ললীর ধ্বনি তাথে নাহি শুনি তবে সে করিব মান ॥ 
মধ্য ৫্রম-_( কুষ্ঃ পক্ষে ) অন্তা নারিকার প্রেম অপেক্ষিত যাথে। 
মধ্য প্রেম বলি তারে বলে শাস্ত্রমতে ॥ 
অন্তা' যুথেশ্বরী পক্ষে কেষ্টে বিরহ সহ্য করিবার যাহার সামর্থা আছে) -- 
এইত দীঘল দিন কখন হইবে ক্ষীণ সন্ধাকাল হইবে কখন । 
তাহাতে কৃষ্চের মুখ দেখিয়া পাইব স্থখ বনে হতে আসিবে বখন ॥ 
মল্দ প্রেম__€ কষ্ণপক্ষে ) সদাই আত্যন্তিক হয় পরিচর বাথে। 
উপেক্ষা অপেক্ষা নাই মন্দ প্রেমাতে ॥ 
অন্তা' নারিকা পক্ষে__( বে প্রেমে কদাচিৎ বিম্মরণ ঘটে ) 
এলে প্রতিপক্ষ নারী তার প্রতি ঈর্ষ৷ করি পাশরিলাম মালার গ্রন্থন। 
কি করিব সহচরী এ পারা এলো! হরি হাম্বারব করে ধেনুগণ ॥ 
এই নারিকাগণের বরঃসন্ধি, ব্যক্ত বরন, মধ্য বরস ও পূর্ণ বয়সের 
বর্ণনা থাকিলেও ইহারা চিরকিশোরী | 
দান, বধ্য ও বাত্সল্যভাবে--আগে সম্বন্ধ, পরে তদনুরূপ সেবাধিকার 
লাভ ঘটিরাছে। কিন্ত মধুরা রতির অধিকারিণী নিত্যপ্রিরারগণ অগ্জে 
রুকেন্দিকপ্রাতিবাঞ্ছার শ্রীকুষ্ণ-সেবাধিকার অঞ্জনপুর্ধক পরে রু্চ সঙ্গে 
তক্ভুক্প নিত্যপ্প্িয়া সন্বন্দ স্থির করিরাছেন | 


রপুন্দাবনে শ্রীরাপা ও চন্্াবলী নিত্যপ্রিয়াগণের মধ্যে শরেষ্ঠা। 


ইহারা সে 


সোন্দব্য-াপুর্য্যে কুক্টতুল্যা | নিত্যপ্রিরাগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব 


নাম সোমাভা, ললিতার অপর একটা 


কষা, শারী, বিশারদ, তারাবলী, চকোর 


পদ|বলীর নায়িকা 
পেটা শাস্তপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রেরসীগণমধ্যে শ্রীরাধ! 

| বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পল্সা, শৈব্যা, ভদ্র] 
নিষ্ঠা ও পালিকা প্রভৃতি প্রধান। ] র 


১৪৩ 

ও চন্্রাবলী ভিন্ন।_ 
্ তারা, চিত্রা, গোপালী, 
রাধাই গান্ধববী, চক্্রাবলীর অপর 


নাম অন্থুরাধা। বড় চ 
্ীকীর্তনে রাধারই অপর নাম চন্্াবলী। তির 


চন্্াবলী নামে অভিহিতা। হইয়াছেন । 


্ অপর ছুই একটা লোকসাি- 
দিনি রাধা, তিনিই চন্্রাবলী | রাত 


খ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্্লা, বিমলা, লীলা 
ক্ষী, শঙ্করী ও কুমূকুম। প্রভৃতিও 


লোকপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিরাগণ মধ্যে পরিগণিত । বিশাখা, ললিতা 


পন্না ও শৈব্যা ভিন্ন কুম্কুমা পর্যন্ত প্রত্যেকেই যুখেশবরী। কিনতু 


সৌভাগ্যাধিক্য প্রযুক্ত শ্রীরাধাদি অষ্ট যৃথেগ্বীই প্রধান]। ললিতাদি 
মধীপণ যৃথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও, বিশাখা ..ও ললিতা ্ররাধার এবং 


: শৈব্যা ও পদ্মা চন্দ্রাবলীর সখীত্ব ও সেবাই অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে 


করিয়াছেন | যুথেশ্বরীর দ্বাদশ-ভেদ ; অধিক|-াহার সৌভাগ্য অধিক। 
সমা_বাহার সমান সৌভাগ্য । লঘুং সৌভাগ্যে বাহার লঘুতা আছে। 
ইহাদের প্রথরা, মধ্য ও মৃদ্ধী এই তিন ভেদ । এই ছর প্রকার। 

যুথেশ্বরীর আত্ত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী এই ছুই ভেদ। একত্রে 
দ্বাদশ হইল। 


॥ 


০ পি 


১৩ 


শ্রীরাধা 


কৃষ্তপ্রিরাগণের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধানী, রূপে গুণে যিনি ভ্রিলোকমধব্যে 
শ্রাকৃষ্ণের সব্বাপেক্ষা প্রিরতমা, সেই মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরুষ্ণ-মোহিনীর 
নাম শ্রীরাধা। গে পালতাপনীতে, খক্-পরিশিষ্টে, বিবিধ পুরাণে, তন্তে 
ইহারই মহিম। কীন্তিত হইরাছে। এই বুষভান্জা সুষ্থৃকাত্তস্বরূপা, ষোড়শ 
শুঙ্গার মণ্তিতা, এবং দ্বাৰশ আভরণ-ভূষিতা৷ |. 

সনুকান্তম্বকপা__অর্থাৎ. তিনি তীহারই উপযুক্ত রূপ-সৌন্দর্যে 
মণিরত্রের অলঙ্কার তাহার অঙ্গ সঙ্গ-লাভে অলঙ্কৃত হয় । 

কোডুশ শুঙ্গার__রাখালগণসহ ধেনুপাল লইরা শ্রীরুষ্ণ 
বাইতেছেন । সুসজ্জিত শ্রীরাধাকে দেখাইরা স্থুবল বলিলেন__ 


1০ 


০2 


উতসবমরী | 
গোষ্ঠে 
তুঙ্গ মণিমন্দিরে ঘন বিজুরী সঞ্চরে 
মেহ রুচি বসন পরিধানা । 
বত বুবতীমগুলী পন্থ মাঝ পেখলি 
কোই নাহি বাইক সমানা ॥ 
অতএ বিহি তোহারি স্থখ লাগি। 
রূপ গুণ সার্লী স্যজিল ইহ নাররী * 
ধনি রে ধনি ধন্য তুর! ভাগি ॥ 


দিবস অরু বামিনী রাই অন্রাগিণী 
তোহারি দি মাঝে রহ জাগি। 
নিমেষে নব নোতুন। সুবেশ। মুগলোচন। 


৮৬) ১৪৫ 
রতন অগ্রালিক! উপরে রছ রাকা 
হেরি হরি অচল পদপাণি । | 
রসিকজন মানসে 
-হবিগুণ সুধারসে 
লাগি রহু শশিশেখর বাণী॥ 
অন্ত একদিন উদ্ভানস্থিতা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া সবল বলিলেন, সথে 


শা শ্রীরাধাকে দেখ। পরিধানে নীল কন, কটিতটে রশনা! 
তকে বদ্ধ বেণী, চিকুরে পুষ্পস্তবক, কর্ণে উত্তংশ, নাসাগ্রে মণি, কঠে, 
মপ্যদাম, বদন-কমলে তাশ্মুল, নয়নযুগলে কজ্জল, চিবুকে কন্তরীফিদ, 
ডে মকরীপত্রভঙ্গাদি, ললাঁটে তিলক, অঙ্গে চন্দন, করকমলে লীলাকমল 
এবং চরণে 'অলক্তক-_এই মনোহর যোঁড়শ আকনে সঙ্জিতা হইয়া তিনি 
কেমন শৌভ| পাইতেছেন। 

দ্বাদশ আভরণ-_চুড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণমর় কুল, কর্ণোর্দে ছুইটি 
্শলাকা, কে কঠাভরণ, গলদেশে । নক্ষত্র-নিন্দিহার, এবং স্বরণ 
'গ্রক, নিতম্বে কাঞ্চী, ভূজে অন্গদ, করে বলর, অঙ্গুলীতে অস্তুরীয়ক, 
ঈাণে রতয় নূপুর এবৎ পদাঙ্গুলীতে উ্ভ্গ অন্ুরীয়। 
| শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণাবলী-_ 
ই. মধুরা, নববয়। মধ্য কৈশোরস্থিতা ), চপলাপা্গী (চঞ্চল কটা্স- 
শানিনী) উত্জলন্মিতা (এসন্লোজ্জলা, ঈষৎ হাম), চাক সৌভাগা 
পরধাট্যা চ্েস্তপদে সৌভাগ্যগ্োতক রেখাযুক্তা ), গন্ধোন্মাদিতমাধব! 
(খর অঙ্গপরিমলে মাধব উন্মত্ত ), সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা (যাহার গানে 
ধার জঙ্গম মুগ্ধ ), রম্যবাক্‌ ( ্থমধুরভাধিণী )/ নর্মপণ্ডিতা ( বচনে এব; 
 শীমাণে সুদক্ষা, রহস্তমরী ), বিনীতা, করণাপূর্ণা, বিদগ্ধ (সুরসিকা ), 


(চাতুর্যশানিনী, “ছিঃ পরিয়ো মবিমরঃ সখি টা 


১০ 


১৪৬ পদীবলী-পরিচয় 


তহি পুন মতি হার টুটি ফেকল কহর়িত হার টুটি গেল, সবজন এক এক 


চুণি সঞ্চরু শ্তাম দরশ ধনী কেল”। ), লঙ্জাশীলা, মর্ধ্যাদাশালিনী । 
মধ্যাদী তিন প্রকার-_স্বাভাবিকী, শিষ্টাচারপরম্পরা এবং স্বকল্পিতা। 


স্বাভাবিকী__পৌর্ণমাসী বলিলেন, রাধা, বহুযত্েও শ্রীকৃষ্ণ সহ তোমার 


মিলন ঘটাইতে পারিলাম না । তুমি জীবন-রক্ষার অন্ত উপায় চিন্তা কর। 
শ্রীরাধা বলিলেন আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব, 
ভিন্ন অন্ত 'জীবনোপায় কল্পনা করিব না। শি্টাচারপরম্পরা,_শীরাধা 
কুষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলা, দর্শনে উৎকন্ঠিতা, অথচ বুন্দা অভিসারার্থ অন্থুরোঁধ 
করিলে শ্রীরাধা কহিলেন__সখি, আমাকে ব্রজেশ্বরী আহ্বান করিয়াছেন । 
গুরুজনের আজ্তায় অবজ্ঞা করিলে কদাচ মঙ্গল হয় না। 
এসমর অভিসার কর্তব্য নহে। 


স্বকল্পিতা__দূতী আসিরা শ্রীকুষ্ণকে কহিলেন__ 
পুর্ণাশী পুণিমাসাবনবহিততয়া ঘা ত্বরান্তৈঃ বিতীর্ণ] 
বস্তি স্বামেব তর্বন্নখিলমধুরিমোৎসেকমস্তাৎ মুকুন্দঃ | 
দিষ্টা পর্কোদ্গান্তে স্বরমভিসরণে চিন্তমাধতস্ব বসে 
বুক্যাপৃযুক্তামরেতি ছ্যমণি সখন্গৃতা৷ প্র হিণোদেব চিত্রাম্‌ | 
__ডেজ্জলনীলমণি, রাধ।-প্রকরণ) 


॥ দূতীর উক্তি! চা 
সন গুন মাধব রাই নিরড়ে হাম 
কহুলম তুর! অভিলাষ । 
কহুলম অব্বর্রিপু উদ্বেগে কুগ্জহি 


রহুরি তুর প্রতিআশ ॥ 


তথাপি কৃষ্ণপ্রাপ্তি 


অতএব 


চিত্রারে ভেজল 
অপনে না করি অভিসার । 
গোপাল দীসেতে কহে বুঝই না পাঁরই 
ভাবিনী ভাব অপার ॥ 


_ মত্ত অনুবাদ 


| অনন্ত গুণরাঁশিমধ্যে মর্ধ্যাদীর এই করটা উদাহরণেই রাধাভাবের 
নিগুঢ মর্ম সুপ্রকাশিত হইয়াছে। 

শ্রীরাধা ধৈর্য্যশীলিনী, গান্তীর্যশালিনী, স্বিলাসা (বিলাঁসকলা- 
 ভিন্তা), মহাভাব-পরমৌতকর্ষ-তর্ষিণী, (মহাভাবের পরমোৎকর্ষ-প্রকাশিকা, 


3 দ্গমের প্রেমপাত্রী ) জগতশ্রেনী লসদ্যশা__ঘোহার ঘশে নিখিল জগৎ 
গরব্যপ্ত) গুর্বপিতগুরুত্নেহ! (সকল গুরুজনের নিরতিশর শ্নেহপাত্রী), 
গবীনকলের গ্রণগারীনা, রুকতপ্রিয়াগণের শীর্বথানীয়, সন্ত ্রব-কেশবা, 
(কেশব ধাহার সতত আজ্ঞাঁধীন)। € 
শ্রীল রার রামানন্দ প্রীমন্‌ মহা প্রহর নিকট রাধার স্ব 
চেন... 


মাভাবের পরমবিগ্রহস্বরূপিণী), গোকুল-প্রেমবসতি ( গোকুলের স্থাবর- 


বর্মন, 
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নু 
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কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহলাদিনী ।' 
সেই শক্তিদ্বারে সখ আস্বাদে আপনি ॥ 


স্ুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন । 


ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 


হলাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম। 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সাঁর মহাভাব জানি । 
সেই মহাভাবরূপা৷ রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
প্রেনের স্বরূপ বেহ প্রেমে বিভাবিত। 
কৃষ্তের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 
সেই মহাঁভাব হয় চিন্তামণি সার । 
কৃ্ণবাঞ্চ পুর্ণ করে এই কার্ধ্য তার ॥ 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী তার কারব্যুহ রূপ ॥ 
রাঁধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্র্ভন। 
তাতে অতি স্থুগন্ধি দেহ উজ্জল বরণ ॥ 
কারণ্যামৃত ধারার স্নান প্রথম । 
তাক্ণ্যামৃত ধারার ল্লান মধ্যম ॥ 
লাবণ্যামৃত ধারার তদুপরি নান । 

নিজ লঙ্জ৷ শ্ামপট্রশাটা পরিধান ॥ 
কুষ্ অনুরাগ এক্ত দ্বিতীয় খসন | 
প্রণর মান কঞ্চুলিকার বক্ষ আচ্ছাদিন ॥ 
সৌন্দর্ধ্য কুম্কুম্‌. সখী প্রণর চন্দন । 
স্রিত কান্তি কপূর্রে অঙ্গ বিলেপন ॥ 


শ্ীরাধা 

কৃষ্ণের উজ্জল রস মগমদ ভর । 
সেই মুগমদে বিচিত্রিত রি 

॥ 
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধন্মিল্য গা 

স॥ 

রাগ তান্মুলরাগে অধর উজ্জল 
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল | 
সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্যাদি সঞ্চারি। 
এইসব ভাব ভূষণ সব অন ভরি 
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব +বংশতি ভূষিত ৰ 
গুণশ্রেণী পুষ্পমাঁল! সর্বাঙ্গ পুরিত॥ 
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উচ্ছল । 
প্রেমবৈচিত্তয রত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্যবরঃস্থিতি সথি স্কন্ধে করন্তাস | 
কৃষ্ণলীল! মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ ॥ 
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব পর্যযস্ক। 
তাথে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্তসঙ্গ ॥ 
কৃষ্ণচনাম গুণ যশ অবতংস কানে । 
রুষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ 
কৃষ্ণকে করায় শ্টাম মযুরস পাঁন। 
নিরম্তর পুর্ণ করে কৃষের সর্বকাম ॥ 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 
অনুপম গুণগণে পুর্ণ কলেবর ॥ 
বাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্চে.সত্যভামা ৷ 
যার 51ই কলা বিলাস শিখে ব্রজরামা | 


০ ৮: ০ 
এন ১ 2457.” পুনের ঢু 


১৫০ পদীবলা-পারচয় 


যার সৌন্দর্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী | 
যার পাতিত্রত্য ধর্ম বাঁঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 
ষার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। 
তীর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ 

১1 চিন্তামণি_ষে মণি একই কালে সকল যাঁচকের অভিলাষ 
পুর্ণ করিতে পারে। ৃ 

২। কারবৃহ__একই সময়ে বহুকার্ধ্য সাধনের জন্য নিজেকে 
বহুসংখ্যাক্গ প্রকাশ করা । 

৩। উদ্ব্তন__অঙ্গান্ুলেপন। *ক্নানের পূর্বে ব্যবহার করিতে হয়। 

৪) কারণ্যামৃতধারা__স্ুকুমারীগণ প্রাতঃম্নান করেন। উষান্নাীন 
নদী-প্রবাহে। শ্রীরাধার স্নান জলে, করুণাধারায় ত্রিলোঁক প্লাবিত 
হইতেছে। 

€। তারুণ্যামৃতধারা__মধ্যাহন্নান, আনীত জলে ন্গান। শৈশব 
অতিক্রান্ত হইয়াছে । নবতারুণ্যে দেহ মণ্তিত। 

৬। লাবণ্যামৃতধারা_সারংশান, অবগাহন ম্নান। নদ্দীজলেও 
হইতে পারে, সরসীজলেও হইতে পারে । উচ্ছলিত লাবণ্যের তরজ- 
ভঙ্গে দেহ উজ্্বল | 

৭। নিজ লজ্জা শ্ঠামপট্রশাটী_ শ্টামন্ুন্দরই তাহার লঙ্জা। তাই 
হ্ামন্থন্দরকেই তিনি বসনরূপে পরিধান করিরাছেন। & 

৮1 উত্তরীর-_কুঞ্চের প্রতি অন্তরাগ-তাহার দ্বিতীর বসন, 
অনুরাগ রুক্তবর্ণ | 

৯1  প্রণর এব মান ছুইটি কঞ্চুলিকা। স্তনাবরণ। 


১০] নিজ দৌন্দর্ধ্যরূপ কুম্কুম্, সথীগণের প্রণররূপ চন্দন, এবছ- 


নিজ অঙ্গের স্থিত কান্তি ক্র, এই তিনটাতে ন্নানের পর জঙ্গ-বিলেপন 


শরীরাধা 


১৫১ 
শারিরসরূপ মৃগমদ। 


১১। উজ্জল বরস--_ 


“তিনি বর্ণসাদৃশ্তে নিজ গৌরদেহে মুগমদ টি, প্রগাঢ কষ্তা্ুরাগে 


১২। প্রচ্ছন্ন মানরূপ বামতা--তাহার কুটিল কবরী-বিভীস টা 
ী- ] 

১৩। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-__মধ্য ও প্রগল্ভা নায়িকার তিন 

্রেণী। শ্রীরাধা যে গম্চর্ণ ব্যবহার করেন, তাহা তাহার রাবীর | 

১৪। বাঁগ-_তাম্বুলরাগ ; রাগ-স্সেহ'*মান ও য়ে পরের 


অবস্থা । শ্রীরাধার মাক্তিষ্টরাগ-__গাঁ রক্তবর্ণ। 
১৫ প্রেমকৌটিল্য-_প্রেমের কুটিলতাই চক্ষের কাঁজল। 

১৬। স্থদীপ্ত সাত্বিক ভাব- সাক্ষাৎ কিন্বা। পরম্পরায় কৃষ্ণ-্বন্ীয় 
ভাবদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে জন্ত্ব বলে। তাহা হইতে উৎপন্ন. তাক 
সাত্বিক। স্তম্ভ, স্বেদাদি সান্বিকভাঁব। 

সতস্ত-_ভয়হেতু, আশ্চর্য্য হেতু, বিষাদ হেতু, ক্রোধ হেতু । 

স্বেদ__ হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ হেতু । 

রোমাঞ্চ__আশ্চর্য্য, ভয়, ক্রোঁধ হেতু । 

স্বরভেদ্__অমর্ষ, ভয়, বিম্মর, হর্ষ, বিষাদ হেতু। 

বৈবর্য-_বিষাদ, রোষ ভয়াদি হেতু। 

অশ্রু-_রোষ, বিষাদ, হর্যাদি হেতু । 
 প্রলয়__নিশ্েষ্টতা, অত্যন্ত আনন্দ হেতু ভাব-সমাধি। 

মায়িতা_ছই তিনটা ভাব একত্রে উদিত হইলে হার গৌগন 


সন্তাবনার নাম ধৃমায়িতা। 


অদ্বিতীয়! অমী ভাব! অথবা! সদ্ধিতীয়কা। 


ঈষদ্যন্তা অপহ্থোতুৎ শক্যা ধূমারিতা মত ॥ 
অনিতা-_ভাবের সান্ধ্য, ছুই তিনটা ভাব এক ল্গে উদিত হইলে 


তাহা যদি কষ্টে গোপন করা৷ যায়, তাহার নাম জলিতা | 


১৫২ পদীবলী-পরিচয় 


দীপ্তা__ছুই চারিটা প্রৌঢ় ভাবের সম্মিলন হইলে ষদ্দি সম্বরণ করিতে 
সামর্থ্য না জন্মে, তাহার নাম দীপ্ত! । . 

উদ্দীপ্তা-_এক সময়ে পাঁচটা কি ছয়টা কি সমস্ত সাত্বিক ভাব পরমোৎ- 
কর্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহার নাম উদ্দীপ্ত । 

স্ুদীন্ত- উদ্দীপ্ত সাত্বিক, মহাভ।বের প্রান্ত সীম প্রাপ্ত হইলে তাহার্‌ 
নাম হয স্থদীপ্ত সাত্বিক। 

১৭। হ্র্ধাদি সঞ্চারী__নির্ধেদ আদি সঞ্চারী ভাব। ইহার সংখ্যা ত্রিশ। 

১৮। কিলকিঞ্চিতাদি ভাববিংশতি ভূষিত 

কিলকিঞ্চিতাদি__স্থারীভাবের*অনুভাব | ইহার সংখ্যা কুড়ি। 

অনুভ্ভাব_অলঙ্কার, -উদ্ভাম্বর ও. বাচিক এই তিন প্রকার। এই 
প্রসঙ্গে উদ্ভাস্বর ও বাচিকের পরিচয়ও সংক্ষেপে বলিব । কিলকিঞ্চিতাদ্ি 
ভাবের অন্ত নামই অলঙ্কার। এই অলঙ্কার_অঙ্গজ তিন প্রকার, 
অব্রজ সপ্ত প্রকার, এবং স্বভাবজ দশ প্রকার। কবিরাজ গোস্বামী 
এই বিংশতি অলঙ্কারের কথাতেই বলিরাছেন__কিলকিঞ্চিতা্দি ভাব 

_ বিংশতি ভূবিত। 
অঙ্গজ বলঙ্কার_ ভাব, হাব, হেলা । 
ভাব_ নির্বিকার চিত্তে প্রথম বে চাঞ্চল্য, তাহারই নাম ভাব । প্রেমের 


সস 


প্রথম অস্থুর | 

হাব__ভাবের ঈবৎ প্রকাশ । বঙ্কিমগ্রীবার ও অপাঙ্গভঙ্গীতে ইহা! 
প্রকাশিত হর । 

হেলা__ভাবের সমপর্ট স্কুপ্তি। চঞ্চল নরন, পুলকাঞ্চিত অঙ্গ আদি 

অবত্ুজ 'অলঙ্কার-_শোভা, কান্তি দীপ্তি, মাধুর্য, গ্রগল্ভত৮ 
ওাধ্য ও দৈর্ধ্য | ও 


রাধা 
শোভা _রূপলাবপ্য বেশাদিযুক্ত হইলে 

'আভিহিত হয়। 

_ কান্তি_শোভাই মন্মথোদ্রেকসমুজ্জল হইলে 
দীপ্তি_-অতি বিপুলা কাস্তিই দীপ্তি 
মাধুর্য _ সর্বাবস্থায় রমণীয়ত| | 
প্রগল্ভতা-__নিভিকত|। 
ওঁদার্য্য _বিনয়াবনত ভাব । 
ধৈর্ধ্য-_স্থখে ছুঃখে বিকারহীনতা | 
স্বভাবজ' ভালক্কীর-__লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্ত, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, 


১৫৩ 


হেলাই শোভা নামে 


হয় কান্তি। 


: মোট্টাইত, কুট্রমিত, বিবেবাক, ললিত, বিকৃত, মৌগ্ধ ও চকিত। 


লীলা_শ্রীকৃষ্ণের স্যার বন্্র-ভূষণাদি পরিধান। 

বিলাঁস-_প্রিয়তমের দর্শনে বা মিলনে গতি, স্থিতি, আসন ও মৃখ- 
নেত্রা্দির বৈশিষ্ট্য |. 

বিচ্ছ্তি_সামান্ত বসন-ভূষণেও যে অপরূপ শোভা হয়। নায়কের 
অপরাধ দর্শনে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, সখীগণের অন্ুরোধেই 
রাখিরাছেন, কেহ কেহ এই অবস্থাকেও বিচ্ছিন্তি বলেন। 

বিভ্রম-_বল্লভসমীপে অভিসারকাঁলে মদনাবেগ বশতঃ হার মাল্যাদির 


ৃ যে বিপরীত সন্নিবেশ । বাঁমতার আতিশয্যে সেবাতৎপর কান্তের প্রতি 
| অনাদরফেও কেহ কেহ বিভ্রম বলেন। 


_. কিলকিঞ্ধিত-_গর্ব্, অভিলাষ, রোদন, হস্ত, অস্থ্যা ভয়, ক্রোধ ও 
| সর একত্র অমাবেশে কিলকিঞ্চিত ভাবের আবির্ভাব ঘটে। হর্ের 


াতিশয্যেই গর্ববাদি সাতটা ভাবের উদয় হয়। অথীগণ সমক্ষে শ্রী 
ূ র ঈন্ন স্পর্শ করিলে অথব| দানঘাটে পথরোধ করিলে প্রীরাধার এই ভাবের 


হয়। দাঁনকেলি-কৌমুদীতে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদাহরণ আছে। 


পদ্দীবলী-পরিচয় 


অন্তঃম্মেরতয়োজ্জলা জলকণব্যাকীর্ণপন্ষমাঙ্কুরা 
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোতসিক্তা পুব্ঃ কুঞ্চতী । 
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভূগ্ৰতারোত্তরা 
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিশ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ 


ক্রোধ, রসিকতায় উৎসিক্ত নিমিত্ত অভিলাষ, অগ্রে কুঞ্চিত জন্য ভয়, 
কুটিল ও উত্তারনেত্র নিমিত্ত গর্ব ও অনুয়া__-এই সপ্ত ভাব একত্রে প্রকাশ 
পাইতেছে। মুলে হর্ষ আছে । 
মোট্টারিত-কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্তা শ্রবণে হৃদয়ে যে 
কুট্রমিত-_ কান্ত কর্তৃক স্তন ও অধরাদি গ্রহণে হৃদয় উৎফুল্ল হইলেও 
সম্রম বশত ব্যথিতের স্যায় বাহ ক্রোধ প্রকাশের নাম কুট্রমিত। 


বিবেবাক-_গর্ব ও মান হেতু কান্তদত্ত বস্তর প্রতি অনাদরের নাম 


ৰিব্বোক। 


ললিত-_বাহাতে অঙ্গ সকলের বিশ্যাসিভঙ্গী, সৌকুমাধ্য ও. 


ভ্রবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পার, তাহার নাম লঙ্গিত। 
বিক্ুত__লজ্জা, মান, ঈর্বা হেতু বেখাঁনে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত 
হর না, তাহাকে বিকৃত বলে। ক্রীড়াচ্ছলে কথা না বল । 
মৌগ্ক__প্রিরতমের অগ্রে জ্ঞাতবস্ত বিষয়েও অজ্ঞের স্যার "জিজ্ঞাস! 
মুগ্ধতা ৷ 
চকিত-_প্রিরতমের সকাশে ভরের কারণ ন! থাকিলেও যে ভীতি- 
ভাব, তাহাই চকিত । 


করটী অতিরিক্ত অলঙ্কারের উিল্লেথ আছে। 


অস্তম্মের হেতু হান্ত, জলকণা হেতু রোদন, পাটলবর্ণ প্রুক্ত- 


শ্ীরাধা 
প্রির-বিচ্ছেদ-জনিত ন্মরবিকার 'তপন। 


বম্য 
| বলব সার নাম কুতুহল। তরিউসের আগমনে অ্টে খিলোবনে 
না, চতুর্দিকে দৃষ্টি, এবৎ বিজনে ছুই চারটা বহু 


বিহারকালে 
রহিত ক্রীড়ার নাম কেলি। ইঙ্গিত_ শরির-ক্মুথে লঙজা রি 


্রিকে দর্শন, অসময়ে প্রিরসন্মুখে নীবী কেশাদির বটে 
আদি। উজ্জল-নীলমণিতে নীবী অৎসসনাদি উদ্তাস্বরের লক্ষণ 
বলা হইয়াছে 
১৯। গুণ শ্রেণী_ ধৈর্য্যাদি গুণ সমূহ, বাচিক গুণসমূহ। 
২০। ৌভাগ্য-তিলক-_শ্রীরাধার ললাটে যেন গৌরব তিলক অণকা 
| রহিয়াছে__বে তিনিই শ্রীভগবানের প্রেয়সীশরেষ্ঠা। 
২১। মধ্যবয়স্থিতি,_মধ্য কৈশোর স্থিতিরূপা সখীক্কন্ধে করার্পণ করিয়া । 
২২। কৃষ্ণলীলা-মনোবুত্তি--শ্রীরুষ্ণের সহিত কিরূপ লীলা করিব 
সর্ধদাই এই চিন্তা, কৃষ্ণচিন্তার তন্ময়তা। 
২৩। নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে__ আপন অঙ্গগন্ধরূপ অন্তঃপুরে । 
২৪। গর্ববপর্য্যঙ্ক__কষ্ণগর্ধে গবিবিতা রাধার নিজ গর্ঝরূপ খট্রা। 
২৫। অবতংস-_কর্ণভূষণ। 
২৬। প্রবাহ-__অবিরত ধারা। 
২৭1 শ্ঠামরস--শুঙ্গীর রস বিষুৈবত, তাহার বরণ ্তাম। ঢু 
| ২৮। অত্যভামাদি যাহার স্তায় সৌভাগ্যের বাঞ্ছা করেন, অরুন্ধতী, 
গার্মাতী আদি সতীশিরোমিগণ বহার মত পাতিত্রত্যের কামনা করেন, 
 খাবতীগণের শ্রেষ্ঠ ব্রজযুবতীগণ ধাহার নিকট কলাবিলাস শিক্ষা ঃ 
বরং ভগবান্‌ খাহার গুণগণের অন্ত পান মনি রাসিলা 


ই ণগণন। করিবে? 


১৫৬ পদীবলী-পরিচয় 


উদ্ধত কবিতা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর “প্রেমান্তোজমকরন্দাখ্য* , 


স্তবরাজের অনুবাদ । অন্ুবাদে__“সপত্বীবক্-হৃচ্ছোষী যশঃ শ্রীকাচ্ছপীরবাম্” 
এই শ্রোকাংশ বজ্জিত হ্ইয়াছে। 

উদ্ভাম্বর__নীবিস্রংসন, উত্তরীয় বসন-্থলন, কেশ-ত্রংশন, গান্রমোটন, 
জম্তন, নাঁসিকার প্রফুল্লতা ও নিঃশ্বাস আদি উদ্ভাস্বরের লক্ষণ । 

বাচিকগুণ__আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, 
অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ,_বাঁক্যের পরিপাট্য- 
জনিত এই দ্বাদশ বাচিক গুণ। বাচিকগুণ নায়ক নায়িকী_উভয়েরই 
সমান। 

আলাপ-_প্রিয চাটুবচন। বিলাপ-_ছুঃখ-জনিত বাক্য। সংলাপ-_ 
উক্তিপ্রত্যুক্তি। প্রলাপ-ব্যর্থ বচন। অন্ুলাপ-_বারম্বার কথন। 
অপলাঁপ- পূর্বোক্ত বচনের অন্যথা-কল্পে বাক্য-যোজনা। সন্দেশ_বার্তী 
প্রেরণ । অতিদেশ-__তীহাঁর উক্তিতেই আমার উক্তি, এইরূপ “কথন । 
অপদেশ- বক্তব্য বিষরের অন্তথ! কল্পনা । উপদেশ-_শিক্ষামূলক বাঁকা | 
নির্দেশ__সেই এই আমি, এইবূপ উক্তি। ব্যপদেশ _ছলপুর্বক স্বীর 
আভিলাকপ্রকাশ । 


সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন | 
কৃষ্ণহ নিজলীলায় সখীর নাহি মন ॥ 
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীল| যে করায়। 
নিজ কেলি হৈতে তাহ কোটি ন্থখ পায়॥ 
রাধ!র স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা | 
সখীগণ হর তার পুষ্প পন্নব পাতা ॥ 
রুষ্ণলীলামৃতে বদি লতাকে সিঞ্চ়। 
নিজসেক হৈতে পল্পবাস্ের কোটি সুখ হয় ॥ 
যগ্ভপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন। 
তথাপি রাধিকা যত্ধে করায় সঙ্গম ॥ 
নানাছলে কৃষ্ে প্রেরি সঙ্গম করায়। 
আত্মরুঞ্চসঙ্গ হৈতে কোটি সখ পায় ॥ 
অন্টো্ত বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট । 
তাস্সভার গ্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট 

_ প্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, মধ্য লীলা । 


যাহার| ছল পরিত্যাগপুর্ব্ক পরস্পরকে তালবাসিয়াছে, পরম্পরকে 
বাস করিয়াছে, এবৎ যাহাদের বয়ক্রম ও বেশাদি একরূপ, তাহ: 
ৃ গর্বের সখী। 


১৫৮ পদীবলী-পরিচয় 
শ্্রীরাধার সখীগণ-_সথী, নিত্যসখী, প্রাঁণসথী, শ্রিয়সথী ও 


প্রেষ্ঠ সখী । কুন্থুমিকাঁ, ধনিষ্টা প্রভৃতি সথী। কন্তরিকা, মনিরা 


প্রভৃতি নিত্যসখী। শশিমুখী, বাসন্তী প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহারা 
প্রায়ই বুন্দীবনেশ্বরীর স্বরূপতাঁ লাভ করিয়াছেন। কুরঙ্গাক্ষী, যা 
মদনালসা, কমলা, মাবুরী, মঞ্জুকেশী, কনদপকথন্দরী, মাধবী, মালতী, 
কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রির়সখী । পরম প্রেষ্ঠসখীগণ মধ্যে _-ললিতী, 
বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতাঁ, তুঙ্গবিদ্ভা ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও স্থুদেবী এই 
অই জখী সর্বগুণমন্তিতা। ইহার! রাধাকুষ্ণ-প্রেমের পরাকাষ্ঠী :বশতঃ 
কখনে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গ্রীতিমতীস কখনো শ্রীরাধার প্রতি অন্থুরাগিনী। 
খণ্তিতাবস্থায় শ্রীরাধার প্রতি আদর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ 
করেন, মানাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আদর, ও শ্রীরাধার প্রতি বিদ্বেষ 

সবীগণের কার্য (১) নারক নারিকা পরম্পরের প্রেম গুণাদি 
কীর্ভন। (২) পরস্পরের আসক্তিকারিতা । €( ৩) পরস্পরকে অভিসারে 
প্রেরণ । (৪) কৃষ্তকরে সখী সমর্পণ । ৫) পরিহাস । (৬) আশ্বাস 
প্রনান। (৭) নারক-নারিকার বেশবিন্তাস। (৮) মনোগতভাব 
প্রকাশে দক্ষতা । (৯) নারক-নারিকার দোষ গোপন | (১০) নায়িকার 
পত্যাদি বঞ্চনা । (১১) অন্তান্ত বিষয়ে শিক্ষাদান । (১২) যথা" 
কালে মিলন-দম্পাদন | (১৩) চামরাি দ্বার সেবা! । ০১৪-১৫ )”নায়ক ও 
নারিকাকে তিরক্কার । (১৬) সংবাদ-প্রেরণ। (১৭9 নায়িকার 


: পমমধ্যা, সমমৃদ্ধী । (আপেক্ষিকী ও 


| *লঘুমুদ্ধী। ইহারা স্বপন্ষ, জুহাৎপক্ষ, 
বিভক্ত । সুহৃৎপক্ষ-__এক ইষ্টসাধক 


| করিয়া তোমার নাম লইরা৷ তোমারই সবীরদবার৷ শ্রীরুফে 
করিয়। থাকেন । 


এল 
৬৮ 


১৫৯ 
আত্যস্তিকী ) লঘু প্রখরা, লঘু মধ্য, 
ই ও প্রতিপক্ষ-_এই চারি শ্রেণীতে 
। দ্বিতীর অনিষ্টবাধক। ইষ্টপাধক__ 
কুনাবললী ্তামলাকে কহিলেন-্রীরাধা ক্প্দনে অঙবিলেপন প্রস্তুত 
র নিকট প্রেরণ 


অনিষ্টবাধক-_শ্রীরাধ। ভান্তীর বটে শ্রীকুষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে- 


ছিলেন। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা আসিয়৷ জটিলাকে সংবাদ দেওয়ার জলা 


কুপিতা হইর! ভান্তীর অভিমুখে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে রাধাসবী শ্তামলা 
আপিয়! প্রবোধ দিয়! তাহাকে গৃহে ফিরাইর| দিলেন। 

তটস্থা__যিনি বিপক্ষের সুহ্ৃৎ পক্ষ । 

বিপক্ষা_ ইষ্ট বিনষ্ট করিয়! অনিষ্টকারিণী। 

ইহাঁদের ঈর্ষা, অমর্ষ, অস্য়া, গর্ব, অভিমান, দর্প, উন্ধসিত (বিপক্ষের 
প্রতি সাক্ষাৎ উপহাস ), গদ্ধত্য ইত্যাদি নানাবিধ ভাঁব আপন যুথেশ্বরীর 
তথ! শ্রীরুষ্ণের আনন্দবদ্ধন করে । 


না 
নায়ক-নায়িকা পরম্পরের মিলন-সাধনই, দুতীর কার্ধ্য। যে দূত 


 নঁণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করেনা, তাহাকেই আগুদুততী রলে। আংদুতী 


তিন গ্রকার__অসিতার্থা, নি্ার্থ।ও পত্রহারী। . 
অমিতার্থা-_নারক-নারিকা দুইজনের মধ্যে একজনের ইঙ্গিত অবগত 


প্রাপরক্ষার্থ বন্ত | শু হই উপায়যোৌগে উভয়ের মিলনসাধন-কারিণীর নাম অমিতার্থী। 
দবীগণের প্রথরা ও লঘু আদি দ্বাদশ প্রকার ভেদ আহে ঢা নিঃার্থ_-একজন কর্তৃক কার্ধ্যভার গ্রাপ্ত হইয়া যতি দারা যেনা 

আত্যনটিকাধিকা প্ররা, আত্যন্তা্িকামধ্যা, আত্যন্তিকাধিকামদ 

আপেঙ্গিকারিকা অধিকপ্রররা' ্ অধিক মধ্য, পরী অধিক মৃদ্ী। সমর 


নায়িকা-_উভয়কে মিলিত করায়, তাহাকে নিষ্ারথা দূতী বলে। 


চ 


পদীবলী-পরিচয় 


পত্রহারী-যে দূতী নায়ক-নায়িকার বার্তা মাত্র বহন করে, তাহীন্ব 
নাম গত্রহারী | ৃ 

শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী ), পরিচারিকা, ধাত্রেরী, 
বনদেবী এবং সখী প্রভৃতি আপ্তদূতীর বিবিধ শ্রেণী । সখীগণের দৃত্য এ 
আবার নায়ক ও নারিকা' উতয়নিষ্ঠ প্রযুক্ত বাচ্যদৃত্য ও ব্যঙ্গ ( ব্যঙ্জনাপূর্ণ) : 
নৃত্য ভেদে দ্বিবিধ। ব্যগদৃত্য চারি প্রকার__কৃষ্ঃপ্রিয়ার অগ্রে কৃষ্ণের 
প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ, কষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে কৃষ্ণের প্রতি ব্যপদেশ ব্যঙ্গ | কৃষ্ণ 
প্রিয়ার অসাক্ষাতে কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার অসাক্ষাতে 
কুষ্ণের প্রতি ব্যপদেশ ব্যঙ্গ। প্রিয়ার সন্মুখেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি. 

মাধব কলাপিনীরং ন সবিধমারাতি মেছুরা রাধা । 
নিজপানিনা তদেনাৎ প্রসীদ তুর্ণৎ গৃহাণাদ্য ॥ * 

ওগো নবজলবব্র, এই কলাপিনী আমার সমীপে আসিতেছে না। 
কৌনক্ূপেই ইহাকে বশে আনিতে পারিলাম না। তুমি এখনই ইহাকে 
নিজহাতে রিনা লও | 

ব্যঙগার্থ, কলাপিনী__এক অর্থে ময়ূরী, অন্ত অর্থে অলঙ্কত! রমণী । 

মে দুরারাধা__ আমার অবশীভুতা, অন্ত অর্থে মেছুরা অর্থাৎ নলিগ্ধা রাধা । 

ব্যপদেশ ব্যঙ্গ_ছলপূর্ব্বক অশ্যবস্ত লম্ময করির। অভিপ্রার প্রকাশ । 
বনারিকাগণ পীকৃকের উদ্দেশে ক্রি্াসা্য ও বচিক দু, নিয়োগ 
করেন। ক্রিরাসাধ্য আবার অনুভব ও সান্বিকভেদে দুই প্রকার । 

আকুল নগ্লানে চাহে মেঘপানে ন! চলে নয়নের তারা” । :3 

অন্গভবে ক্ুঞ্চের প্রতি অন্রাগ বুঝিরা৷ লইয়া! মিলন-সাধনে প্রচেষ্টা. | 
রি্াসাধ্য দুতীর কার্ধ্য। মুরলী শ্রবণে প্রীরাধার স্বোদোদগম- . 
(সার্বিক চিহ্ন) দেখিরা-_কুষ্জানরনে গমনও ক্রিয়াসাধ্য দুণতীর কার্য । 
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 ৰাচ্য ও ব্যঙ্গ ভেদে বাচিক দৃত্যও 


সখী ও দূতী 
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সপ্ন উ্ 


হইবার ইঙ্গিত করিতেছেন। 
আপগুদুতীর মধ্যে সথীও আছেন ঃ সখীর ধর্ম-_ . রি 
দৃত্যৎ তু কুর্বতী সথ্যাঃ সখী রহসি সঙ্গতা। 
- ক্কষ্চেন প্রাথ্যমানাপি স্তাৎ কদাপি ন সন্মতা | এ 
সথী দৌত্যে আসিয়া যদি ককের সঙ্গে নির্জন প্রদেশে মিলিত. 
হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার সঙ্গম প্রার্থনা করেন, তথাপি তিনি কের. 
নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। & 
দুত্যেনাগ্য সুহজ্জনস্ত রহসি শ্রাপতাদ্মি তে সন্গিবি | | 
কিৎ কন্দর্ধনূরভয়ঙ্করমমুৎ জগুচ্মুদ্যচ্ছসি। 
প্রাণানপঁয়িতাম্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে 
নত্বেতামসমাঁপিতপ্রিয়সী কৃত্যানুবন্ধাৎ তনুঃ | 
খতুপতি রাঁতি বিরহজরে জাগরি দুতি উপেখলি রামা। 
প্রিয় সহচরীবলি মোহে পাঠাওলি অতএ আয়লু য়া ঠামা ॥ নে 
শুন মাধব করজোড়ি কলম তোয়। 
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত-লোচনে তুহ' নাহি,হেরবি মোয়। 
৯১১ 
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১৬২ পদীবলী-পরিচয় 
কব কব আলস আনহি লালস চাতুরি বচন বিভঙ্গ। 
বক হাম জীবন তোহে নিরমঞ্চব তবহু না সৌপব অঙ্গ ॥ 


হাহে শির জৌঁপি কোরপর শৃতিয়ে সৌ যদি করু বিপরীতে । 
নিকিতিক্ বীত ছে তব মীটব গোবিন্দদাঁস চিতে ভীতে ॥ 


উন্ধত পের শেষের ডুইটী পংক্তিতে কবিরাজ গোবিন্দদাঁস গোগী- 
ভাবের নিগুড় রহমত ব্যক্ত করিয়াছেন সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন- 
দর্শনেই পরমানন্ প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীরুষ্ণের সঙ্গে সঙ্গম-লাঁলসা__ 
আত্েক্িযপ্রীতিবাহ্থী তাহাদের ছিল না । তাই গোবিন্দদাস বলিতেছেন-_ 
“বার কোলে মাথা রাখিয়া! নিশ্চিন্তে, নিদ্রা বাই”__€ শির সপিয়া বার 
কোলে শুইয়া থাকি) সে বদি এইরপী বিপরীত আচরণ করে (নির্জনে 
পাইনা অঙ্গসঙ্গ প্রার্থনা করে ) তাহা হইলে পিরিতির রীতি তো এইখানেই 
মিটবে, ব্রজের হাট তো এখনই ভাঙ্গিরা বাইবে | তাই গোবিদ্দাসের 
চিন্তে অত্যন্ত ভর হইতেছে । 


১৫ 
বস এবং ভাব 


0] 
স জর়তি বেন প্রতবতি দৃশি সুদৃশাং ্যগ্নাবৃক্িঃ 
অতিশয়িতপদপদার্থে। ধ্বনিরিব মুরলীধবনিমুরারাতেঃ টি 
পদপদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বেমন কাব্য-জগতের 
নধীশ্বরী, তেমনই সকল ধ্বনির ললামভূত মুরারীর বে মুক্ললীধ্বনি,_ ব্রজ- 
বিলাসিনী ধনীগণের নয়নে উদ্বেলিত আনন্দাশ্রর দ্বার অঞ্জন-রেখার 
বিলোপ হেতু ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনাবৃত্তি সম্পাদিত করে, বৈকুাদি পদ 
এবৎ ব্রহ্মানন্দাদি পদার্থ হইতে উৎকর্ষশালী সেই মুরলীধ্বনির জর হউক 
( অলঙ্কারকৌস্তভ) 
শ্তি বলিলেন, শ্রীভগবান্‌ রসম্বরূপ-__“রসো৷ বৈ স। যাহা 
আস্বদনীয়, আস্বাদন-বোগ্য, তাহাই বধ । রন্ততে ইতি রসঃ, রস আপনি 
আপনাকে আস্বাদন করিতে পারে; সুতরাং রস যেমন আস্বাদনীয়, 
তেমনই আস্বাদক | অলঙ্কার-কৌন্তুভে শ্রীকবিকর্ণপুর বলির়াছেন__অন্তর- 
বহিরিক্রি-সম্বন্ধে ব্যাপারান্তরের বোধক, অথচ স্বকারণীভূত বিভাবাদির 
সহিত সন্্িলিত চম্ওক্রারজনক যে সখ, তাহাই রম। কবিরাজ কৃষদাস 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামূতে বলিয়াছেন, “সথখববপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন” । রস 
আনন্দধর্মী বলিয়া একবিধই হইয়া থাকে।  ভাবই রতি গ্রস্ত 
উপাধিভেদে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানই আদি রদ, তিনিই সকন 


রসের আকর। 
| শ্রীমভ্ভাগবতে রূসের স 


হখ্য।ুদশ । দশম বন্ধের মল্লানামশনিহণা* 


৬৪ পদ[বলী-পরিচ 2] 


নরবরঃ” প্লোকে এই দশটা রসের অর্ধি্ঠাতস্ব প্রারুঞ্চেই এ্রতি 
করি অরদেব দশাবতারভ্তোত্রে “দিশাক্ষিতিকতে রুবগার তুভ্যৎ 
শ্ররুকে প্রণাম করিরাছেন। টীকাঁকার পুজারী গোস্বাণা বলিরাছেন-_ 
মশ্তাবতার বীভৎস রসের, কৃর্ণ অদ্ভুত রসের, বরাহ তর নব প্লে, নৃসিংহ 
বসল রসের, বামন সখ্য-রলের, পরগুরাম রোদ্ররসের, রামচন্দ্র করুণ- 
রলের, বলরাম হান্তরসের, বুদ্ধ শীন্তরসের এব কক্ছি বীররসের অধিষ্ঠাতা | 

কবি কর্ণপুর অলঙ্কার-কৌন্তভে বর্ণন করিতেছেন__বিনি শ্রীরাধিকার 
প্রতি শুঙ্গাররসশালী, অান্গুরের বিষদাহে দগ্ধ সখাগণের প্রতি 
সকরুণ, প্র অন্গুরের জঠরে প্রবেশকালে বীভতস-রসমর, শ্রজবালাগণের 
নৌদ্ররসাবতাঁর, হৈরঙ্গবীনহরণে ভীতিবিহবল, দর্পণে নিজ মুর্তি 
দর্শনে বিসশ্মরনিমগ্ন, দাঁমবন্ধনে শান্তরসাম্পদ,__সেই বাস্থদেবের জর হউক। 

ভক্তিরসামূত সিন্ধৃতে শান্ত, দান্তি, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধ্্ধ্__এই পঞ্চ 
ভক্তিরদকে মুখ্য “বলা হইরাঁছে এবং হান, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, 
'ভরানক ও বীভতদ এই সপ্ত রদকে গৌণ গণনা করিয়া ভক্তিরসের সংখ্যা 
হইস্সাছে দ্বাদশ । শ্রীপাদ রূপের মতে এই সমস্ত রসের বর্ণ শ্বেত, চিত্র,. 
অরুণ, শোঁণ, শ্যাম, পার, পিঙ্গল, গৌর, ধূম, রক্ত, কাল এবং নীল। 
শান্তরসে পুণ্তি, দাশ্ত হইতে হান্ত পর্য্যন্ত রসে বিকাশ, বীর ও অদ্ভূত রসে 
বিস্তার, করুণ ও রৌদ্র রসে বিক্ষেপ এবং ভরানক ওশ্রীভৎস রয়ে ক্ষোভ, 
ভুক্তিরসের আস্মাদ এই পঞ্চধা রূপে পরিকীর্তিত হর । 

লক্ষ্য করিবার বিষর পূজারী গোস্বামী দাস্তরস গণনা করেন নাই, 
এবং আদিরসের অধিষঠাতৃত্ব নন্দনন্দনে_-দিশাকৃতিরতে কৃষ্ণা” অর্পণ 
করিরাছেন। তাহা হইলে পুজারী গোস্বামীর মতে রসের সংখ্যা 
একাদশ । ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর টীকার “নীনস্থানে বুদ্ধো৷ বা! পঠনীয়ঃ 


এই উক্তি আছে। তাঁহাঁতে কিন্তু সামন্ত হয় 
না। 


(বামন ) বাত্সল্যের নৃসিংহ, মাধুর্য ন 
অদ্ভুতের কু, বীররসের কন্ধি, রে রা টা 
ত্নানক রসের বাহ এবং বীভংল রদের নীন। পুজারী নন 
একাদশ রস বর্ণনার সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। তাং ভক্তি 
র্সামৃতশিনধতে বুদ্ধের পরিবর্ভে কপিল গৃহীত হরাছেন। টা ভ 
_ সাহিত্য-রসের পরিচর দিতে গিয আলঙ্কারিক 
কবিরাজ বলিরাছেন__ 8 07550 
সন্বোদ্রেকাদখণ্ডঃ ্বপ্রকাশানন্দচিনায়ঃ | 
বেগ্ান্তরম্পরশশসতঃ বরন্ধাস্বাদসহোদরঃ॥ __সাহিত্য-দর্পণ। 

সত্বোদ্রেককারী, অথণ্, স্বপ্রকাশ, আননচিন্মর, বেগ্ান্তরম্র্শশৃন্ট এবং 
বর্ধাস্বাদসহোদর | বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যের বস আনন্দ-চিন্ময় ; 
আর কুষ্তদরাস কবিরাজ বলিয়াছেন “আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান” । 

| ভাব 

আচার্য ভরত : বলিয়াছেন__“বিভাবান্গভীবব্যভিচাঁরিসধযোগাদ্রস- 
নিষ্পত্তি” । বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী তাবের সংযোগে রস নিশপপ্তি 
হইয়। থাকে । বিভাবিত অর্থাৎ উৎপাদিত করে যে, এই অর্থে বিভাব 
শবে কারণ বুঝায়ঞস অন্ধ অর্থাৎ পণ্চাৎ যে ভাবের উৎপত্তি হয়, এই অর্থে 
অন্ভাব শবে কার্ধ্য বুঝিতে হইবে । বিশেষরূপে স্থারী ভাবের অভিমুখে 
চরণণীল যে ভাঁব, তাহার নাম ব্যভিচারী । ইহ! আগন্তক, স্থায়ী ভাবের পুষ্ট 
সাধন করিয়! তাহাতেই বিলীন হয় । এইজন্ত ইহার অপর নাম সঞ্চারী। এই 
দান করে; রসের সঙ্গে মিলিত হর, রস রদ্থে পরিণত হয় 


-পারচয় 
১৬৬ /% 


ভাবের বহু অর্থ আছে। নিবি্বিকার চিত্তে প্রথম যে বিকার, যে 


অন্ুরোদগম, বে চাঞ্চল্য তাহাই ভাব | ভূখাতুর অর্থ হওরা। ভবতীতি ' 


ভাবঃ।॥ একটা কিছু হওয়া, একটা স্থষ্টি। একটা! নির্দিষ্ট আকার পাওয়াই 
ভাব। স্থষ্টি অর্থে তব, ভবের প্রকাশ, ভাব । যাহা যেমন তাহার 
সেই রূপটাই ভাব। অন্ত অর্থে ভাবেরই অপর নাম তত্ব মহাতাস্তকার 
বলেন “তন্ত ভাবস্তত্ম্* তাহার ভাব, যাহাতে কোন বিকার ঘটে না, 
তাহাই তন্ব। 

আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে বিভাব দ্বিবিধ। নারুক ও নায়িকা 
পরস্পরের আশ্রয় বা. অবলম্বন, ভাবের আবির্ভাব্রে হেতু । নায়ক-নায়িকার 
গুণ, চেষ্টা, চিত্রপটাদি উদ্দীপন বিভাব। শ্রীরাধিকী পক্ষে "বংশীধবনি, 
বর্ষার মেঘ, তমালবৃক্ষ, ময়ূরাদি ; শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে চম্পকপুষ্পাদিও 
উন্দীপনের কারণ। প্রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাং্চ নিশম্য শবান্” 
ভাব উদ্দীপ্ত হর়। ভাবুক ও রসিকের সঙ্গও উদ্দীপনের অন্তত. 


শরে্ঠ হেতু। অন্ুভাবের কথ! পূর্বে বলিয়াছি। ব্যভিচারী ॥ভাক 
তেত্রিশ প্রকার । 


১। নির্কেদ_আন্তি বিরোগ ও ঈর্ষা হেতু বে আত্মধিক্কার 
জন্মে। 

২। বিবাদ ই বস্তর অপ্রান্তি, কামনার ব্যর্থত। | 
দৈ্য-_ভর, ছঃখ ও অপরাধ জন্য দীনতা | ৬ 
গ্লানি_ শ্রম, মনঃপীড়া ও রতিজনিত ক্লান্তি। 
£ 1. শ্রম_ পথশ্রম, রতিশ্রম, নৃত্যশরমাদি | 
*। মদ্ব_মন্্ুপানজরনিত মন্তত| | 


এ 
! গর্ন_ূপ, গুণ, সৌভাগ্য, ও কুষ্ণকে কান্তরূপে প্রাপ্তি 


॥ 


ইত্যানি হেতু গর্ব । 


বস এবং ভাব 


৯৬৭ 


৮। শঙ্কী_ চোষ্য, অপরাধ ও পরের এত জন্ত শঙ্কা হ্য়। শ্ীরাধা 


* কর্তৃক বংশীচুরি, শীষ কতৃক রাধার বেশর চুরি ইত্যাদি চোর্ষ্য। 


৯। ত্রাস__বিদ্যৎ ও ভয়ানক জন্ত দর্শন, মেঘের শব্দ শ্রবণ । 
১০। আবেগ-_প্রির দর্শন, প্রিয় শ্রবণ, অশ্রিয়-দর্শন ও অপ্রিয়- 


শ্রবণ জন্য আবেগ জন্মে। 
১১।  উন্মাদ__অত্যস্ত আনন্দ ও শ্রীরুষ্৮বিরহ উন্মানের হেতু। 
১২। অপন্মার-_ ধাতু বৈষম্য জনিত চিত্তবিকার। 
১৩। ব্যাধি__কৃষ্ণবিরহে জরাদি। 
5৪ | মোহ্‌- হর্ষে, বিষাদে ও কৃষ্তবিরহে মোহ হয়|. 
১৫। মৃত্যু-__কবিগণ বর্ণন। করেন না। মৃত্যুর উচ্তোগাি বর্ণন করেন । 
১৬। আলম্ত- ইচ্ছাকৃত অথবা! শ্রজনিত অলসতা । 
১৭। জাড্য- ইঠ্টানিষ্ট দর্শন ও শ্রবণ এবং কৃষ্ণবিরহজনিত জড়ত| | 
১৮। ত্রীড়া__নবসঙ্গম, অকার্ধ্যকরণ ও স্তুতি ও অবজ্ঞাদিহেতু লঙ্জা। 
১৯। অবহিথা__লজ্জা অথবা মানে বা কৌতুকাদি কারণে ভাব- 
গোপন । 
' ২*। স্মৃতি__সাদৃশ্ত দর্শন-দুঢাত্যাস হেতু স্থৃতির উদয় হয়। 
২১। বিতর্ক__পরম সংশয় হেতু বিতর্কের উদ্ভব হয়। 
২২। চিন্তা__ইষ্টের অপ্রাপ্ত, অনিষ্টপ্রান্তি চিন্তার কারণ। 
২৩,। মত্ড্জ্বিচারার্থ অর্থনিদ্ধারণ। 
২৪। খধৃতি__ছুঃখাভাব ও উত্তম প্রাপ্তি হেতু মনের তুচারর। 
২৫। হ্র্ষ__অভীষ্ট দর্শন ও অতীষ্ট লাভে আনন্দ । 
২৬। উৎস্ুক্য-_ইষ্টপ্রান্তি ও ই্র্শনে নপৃহা'জনিত উৎদাহ। ্ 
২৭। উগ্রতী_ প্রচণ্তত। (অশোভন বলিয়া সাক্ষাভাবে বণিত 


হয় নাই )। এ 
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১৬৮ পদীবলী-পরিচয় 


২৮। অমর্ষ__“অধিক্ষেপ অপমানে অমর্ষের স্থিতি” । 
২৯। অসুয়া-_পরসৌভাগ্যে বিদ্বেষ । 

৩০। চাপল্য__চিন্তের লঘুতা, অনুরাগ বা দ্বেষ হেতু জন্মে। , 
৩১। নিদ্রা_ ক্লান্তি হেতু চিত্তের নিমীলন। » 

৩২ । সুপ্তি বিবিধ চিন্ত। এবং নানা অনুভূতিময় নিদ্রা । স্বপ্াবিষ্ট নিদ্রা). 
৩৩। বোধ-_নিদ্রানিবৃত্তি, চেতনা । 

ব্যভিচারী ভাবের দশাচতুষ্টর- * 

১। উৎপর্তি_ভাব-সম্ভব, বা! ভাবের সভ্ভাব+। . 

২। সন্ধি _সমান রূপের ব! ভিন্ন ভাবদ্রের মিলনকে সন্ধি বলে। 

৩। শাবল্য-ভাঁবনিচয়ের উভ্তরোভ্তর পরস্পর সংমর্দন শাবল্য | 

৪। শান্তি__ভাবের বিলয় । নি 


স্থায়ী ভাব__-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু__দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরীতে 
স্থারী ভাব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। স্থারী ভাঘই মধুরা রতি। যাহা 
হান্তাদি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধ ভাবকে বশীভূত করিয়া 


উত্তম নরপতির স্যার বিরাজমান হর, তাহাকেই মধুরা রতি বাঁ 


স্থারী ভাব বলে। মধুর! রতি রুষ্ণবিষরিণী রতি । এই রতি দ্বিবিধা__ 
বুপ্যা ও গৌলী। মুখ্যাঁ_ শুদ্ধ সত্ব বিশেষরূপ বে রতি, তাহাকে মুখ্যা 
বলে। সুখ্যা রতি স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধা। ৰ 

বার্থা_অবিরুদ্ধ ভাব সমূহ দ্বারা আপনাকে স্পষ্টরপে পোষষ্টী করে, 
এবৎ বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা তাহার গ্লানি উৎপন্ন হয়। 


পরার্থা_বে রতি স্বর সঙ্কুচিত হইয়। অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাব 
সকলকে গ্রহণ করে । | 


্বার্থা ও পরার্ধার- স্তদ্ধা, গ্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়ত। মোধর্ষ্য ) 
-_এই পাঁচ প্রকার ভেদ হয় ? 


- শু স নানা, বচছ ও শাস্তিভেদে ভিন রঁকার। 


মমতাগন্ধবজ্জিত রতি উদ্দিত হয় | 


| আনন্দবশোদাদিতে ইহার সর্বোত্তম বিকাশ । 


প্নস এবং ভাব 


১৬৯ 


সামান্ঠা-সাধার্ণ জন ও বালিকাঁদির 


স্বচ্ছাঁ_নাঁনাবিধ ভক্তের সঙ্গ হেতু সেই বেই সাঁধন দ্বারা সাং 
'সকলেরও শ্রেণীভেদ হয় । বখন যে প্রকার ভক্তে রতি আসক্তি রবে 
সাধকেরও তখন সেই প্রকার ভাবের উন হয়। এই জন্যই এই রি হা । 
শান্তি--মনের সংশয়রাহিত্য, শম। বিষর-বাঁসনা ত্যাগ হইতে 
মনের যে আনন্দ। শমপ্রধানগণের হৃদয়ে 'শ্রীরকে পরমাত্ম জ্ঞানে 


শরীকষ্ণ-বিষয়ে যে রতি। 


প্রীতি ( দাস্ত ), সখ্য ও বাঁৎসল্য_কেবলা ও সঙ্ুল! ভে্গে্বিবিধা। 
কেবলা_ অন্ত রতির গন্বশৃন্টা রতি কেবলা । ব্রজে রসালাদি ভৃত্য- 
'গণে, শ্রীদামাদি সখাগুণে এবং নন্দ প্রভৃতি গুরুজনে এই কেবলা! রতি 
তি পাইয়া থাকে । এ ্‌ 
সঙ্কুলা_ গ্রীতি, সখ্য ও বাৎসল্যের মধ্যে, দুইটি বা তিনটি একত্রে 


_ জিলিত হইলে তাহাকে সঙ্কলা বলে। ইনজরন্থে ভীমসেনাদি, বাকা 


উদ্ধবাদি, ব্রজে ধাত্রী মুখরাদির মধ্যে এই রতির প্রকাশ । | 
গ্রীতি- শ্রীরুষ্চ আরাধ্য এই জ্ঞান। এই জ্ঞানে হরিতেই প্রীতি 


ৃ হর, অগ্থাত্র প্রীতি থাকে ন।। দাম্ত ভাব। 


সখ্য-_সখাঁগণের রতি বিশ্বীসরূপা । সখাগণ শ্রীকষ্ণতুল্য। এই . 
'রতি পরিষ্ীস ও প্রহ্থন্গা্দির জনয়িত্রী । 

বাৎসল্য-_শ্রীরুষেে লাল্যজ্ঞান, আমরা পালক, এই বুদ্ধি। লালন, 
আঙ্গল্য ক্রিয়া-সম্পাদন, আণীর্বাদ ও চিবুকম্পর্শাদি ইহার কার্য) . 


প্রিরত।-_হরি এবং ব্রজবধূগণের পরম্পর স্মরণ দর্শনা্দি অষ্টবিধ 


সম্তোগের আদি কারণের নাম প্িরতাঁ। ইহাই মধুর রতি। 
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৯৭০. পদাবলী-পরিচয় 
গৌণী রতি_-ষে সঙ্কৌচময়ী রতির দ্বারা আলম্বন-জনিত যে কোন 


তাঁক-বিশেষ স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহাই গৌণী রতি। হান্ত, বি্মর,' 


উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জূপগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা এই সাত প্রকার 
গৌনী রৃতি। জুগুগ্মার় শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্থ হইতে পারে না। প্রির়ত। 


বা মুর রতির আবির্ভাব হেতু _সাত প্রকার । অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, 
অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপম ও স্বভাব । এইগুলি উত্তরোত্তর উত্তম | 
অভিযষোগ-_নিজ হইতে বা অপরের দ্বারা ইঙ্গিতে আপন অভিলাষ 


প্রকাশের নাম অভিযোগ । 


বিবয়_শবদ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ । 
শব্দ__কৃষ্ণ নাম, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি | 


শ্রীকুষ্ণ প্রতি দূতী ॥ “অপরূপ তু মুব্রলীধবনি, লালসা বাঁচল শবদ শুনি ॥ 


স্পর্শ_ একদিন ব্রজপুরে অতি গাঢ় অন্ধকারে 
এক যুব! মোরে পরশিল। 
সেদিন অবধি করি রোমগণ নিদ্রা ছাড়ি 
” £ অগ্ঠাবধি তেমতি রহিল ॥ 
রূপ__ 


নবজলধর তনু থীর বিজুরী জন্থু পীতবসন বনি তায়। 

চড়া পরে শিখিদল বেড়ি! মালতী মাল সৌরভে মধুকর ধায় ॥' 
হ্যামরূপ জাগরে মরমে। রি 9 
পাসরিব মনে করি বতনে ভুলিতে নারি ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥ 
কিব! সেই সুখশশি উগারে অমিরারাশি আখি মোর মজিল তাহার । 
গুরুক্রন ভরে বদি ধৈরজ ধরিতে চাহি দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥ 
এতিন ভুবনে বত রস সুধানিধি কত শ্তাম আগে নিছির1 ফেলিরে |! 
এ দাস অনন্তে কর হেনরূপ রসমন্ন না৷ দেখিলে পরাণে ন| জীয়ে ॥ 


প্স এবং ভাব ক 


রস-_ কৃষ্ণের অধর ত 
গন্ধ__কুষ্ণ অঙ্গ ু সাত াতাদি শরহে উদ 
উজ: অঙ্গ লিপ্ত অগুর-চন্দনাদির গন্ধ, কণ্ঠবিলদ্বিত 
অথবা চুড়াবেষ্টিত মালতী মাল্যাঁদির গন্ধ, শ্রীচরণ-লি 
. ১ সণ-লপ্তু তুলসীর গন্ধ । 
সম্বন্ধ _বংশ, রূপ, গুণাদির গৌরব । 
কে বণিবে বল তাঁথে, গিরি € ৃ 
ূ তাখে, গিরি ধরে বাম হাতে, রূপ ত্রিভুবনের মোহন।, 
জন্ম ব্রজরাজঘরে, গুণ লেখা কেবা করে, লীল! চমৎকারের কারণ ॥ 
সখি হেন কৃষ্ঃ ব্রজেন্্রনন্দন | 
তাহার মুরলী শুনি, হেন কে রমণী মণি, যে করয়ে ধৈর্য সম্বরণ ॥ 
অভিমান- পৃথিবীতে অনেক অপূর্ব বস্ত আছে; তাহার মধ্যে এইটাই- 
আমার প্রীর্থনীয়, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম অভিমান | 
তদীয় বিশেষ-_কৃষ্ণের চরণচিহ, বৃন্দাবন, এবং শ্রীকৃষের প্রিয়জন | 
উপমা-_-এক বস্তর সঙ্গে অপর বস্তর যথাকথক্চিং সাদৃশ্ত। রুষ্চের 
সঙ্গে সামান্য সাদৃণ্ত-_নবজলধর, তমাল প্রভৃতি । 
স্বভাব-_যাহ!| স্বতঃই উন্ভৃত হয়। স্বভাব ছুই রূপ - নিসর্গ ও স্বরূপ । 
নিসর্গ-_দঢ় অভ্যাস বশতঃ যে সংস্কার। পুনঃ পুনঃ দূরশন, পুনঃ পুনঃ- 


গুণশবণাদিজনিত । 


স্বরূপ__অহৈতুকী রতি। স্বতঃপিদ্ধ ভাব। ইহার তিন রূপ 
কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ, কুষ্ণ-ললনানিষ্ঠ। 

কৃষ্ণনিষ্ স্বরূপ-্ঞ্ত্য ভিন্ন অন্য ভক্তগণের লভ্য।. রমণীরূপধারী 
শ্ীরুষ্ণকে দেখিয়া! দেবনারীগণ সহজেই চিনিতে পারিঘ়াছিলেন | 

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ- ন্বর়ৎ উদ্‌দ্ধ হয়। কৃষ্ণকে না দেখিয়া, কৃষ্ণকথা না 
শুনিয়াও কৃষ্ণে রতি হয়। ব্রজন্থুনারীগণের স্বভাব সদ্ধ রতি। 

উভয়নি্__কৃষণ, কুষ্ণপ্রিয়ার যেই স্বরূপ হয়। 

 উভয়নিষ্ঠ বলি তারে কবিগণ কল্প । 


পদীবলী-পরিচয় 
রস ওভাব নিত্যসিদ্ধ। আচার্যগণ বলিয়াছেন__রসহীন ভাঁব ব৷ 
-ভাঁবহীন রস খাকে নাঁ। 
ন ভীবহীনোহস্তি রসো ন ভাবো রসবজ্জিতঃ। 
পরষ্পররুতাসিদ্ধি রনয়োঃ রসভাবয়োঃ ॥ 
রসে তাঁবে ভেদও আছে, অভেদও আছে । এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য | 
রস অখণ্ড, রস স্বপ্রকাশ, আনন্দ চিন্মর এবং বে্যান্তরম্পশ্শৃন্ত। 
মাথুর বিরহ কীর্তন হইতেছে) অধ্যাপক, ক্ববক, বণিক্‌ ব্যবহারাজীব, 


শিল্পী, এমন কি নগরপাল পধ্যন্ত সকলে মিলিয়। শুনিতেছি। তন্মর 


হইব গরিরাছি, গৌঁগীবিরহসিন্ধুতে, আপনা! হাঁরাইয়াছি। স্বভাব 
ভুলিরাছি , বেগতান্তরম্পর্শশন্য হইয়াছি। বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহার নাম 
দিরাছেন__“সাধাঁরণীরুতিঃ”। ইহাই সাহিত্য, সহিতের মিলন । 
“ব্যপারোহন্তি বিভাবাদের্নায়! সাধারণী কতিঃ৮ 
সাধারণকে সম্মিলিত করিবার জন্য, তাহাঁদের সাহিত্য স্থষ্টির জন্ঠ, 
ই জাধারণী-ক্ৃতিসাঁধনের জন্যই, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণের মধ্যে 
গবানের ভাবরসমরী নাম, গুণ, লীলাকীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
অবস্থার 
“পরন্ত ন পরস্তেতি মমেতি ন মমেতি চ। 
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদে। ন বিদ্যতে ॥” 
বাহা পরস্ব হ্ইরাও পরের নয়, নিজস্ব হইন্পান্ড আমার” নয়, অথচ 
বিভাবাদি সহবোগে আস্বাদনে বাহার কোন পরিচ্ছেদও নাই, তাহাই 
নন্দ, ইহাই চমত্রুতি । ইহাই রূস ও ভাবের স্বভাব, ইহাই ব্রহ্ধান্যাদ- 
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সহোদর । 
রস বাহার আস্ম ভাব বাহার শক্তি, শব্দ বাহার অবয়ব, অর্থ 
বাহার প্রাণ, অলঙ্কার বাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, ছন্দ যাহার গতি, তাহাই 


প্নস এবং ভাব 


রা অ 
' প্রীভগবানের যেমন তিন শক্তি_ই ও অগা 


ঞ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিরাশক্তি 


শব্দের উচ্চারণ মাত্র পরম্পরাগত সংস্কার বশত, বাহা সহজে প্রতীত 
হর,_সেই মুখ্যার্থবোধক বৃত্তিই অভিধা। যাহা চিরপ্রচলিত অভিং 
প্রকাশক তাহাই অভিধ]। সি 


খ্যযার্থের টি 
কি 7 বাচ্যস্বন্যুক্ত অন্য পদার্থ- 
 তহাই লক্ষণা। অথবা_ শক্যার্থের অবিনাভূত. 
অর্থাৎ অসাধারণ সম্বন্ধ বিশেষযুক্ত পদার্থের প্রতীতির নামই লক্গণ। 
অভিধা ও লক্ষণা, আন্গেপ ও তাৎপর্ধ্জনিত বোধ সমাপ্ত হওয়ার 
গর ধবন্তর্২বোধের কারণীভূত যে ব্যাপার প্রতীয়মান হয়, তাহীরই 
নাম ব্যঞ্জনা । এ বিষয়ের একটা পরিচিত উদ্বাহরণ-_“গঙ্গীয়াৎ ঘোষঃ”। 
ঘোষ গঙ্গাবাস করিতেছে । অভিধাবৃত্তিতে গঙ্গ৷ বলিতে স্থুপ্রসিদ্ধা 
আোতম্িনী বুঝায়। লক্ষণাবৃত্তিতে তাহার তীরভূমি বুঝিতে হয়।, 
কিম্বা! নৌকাঁদির উপর স্থিতি বুঝিতে হয়। কারণ গঙ্গার জলে মানু. 
বাস করে না। গঙ্গানীরে বা তীরে বাস করার কারণ তাহার শৈত্যাদিগুণ, 
তাহার পাবনী শন্তি*্ইত্যার্দি । যে বৃত্তিতে এই গুণ ও শক্তি বুঝাইতেছে,. 
ঘোষের গঙ্গাবাসের কারণ জানাইয়৷ দিতেছে, তাহাই ব্যঞজনা বৃত্তি। 
কবিকর্ণপুর এই ব্যঞ্রনারই বন্দন! গাহিয়াছেন। 
নখবরজগতে ঘটনাপ্রবাহ বহিয়! চলিয়াছে, ্ণস্থারী জীবনে নিত্য 
নুতন পরিবর্তন ঘটিতেছে 1 কিন্তু “ঘটে ঘা তা সব সত্য নহে" । “এই 
ঘটনাবলী ও জীবন-আতের,_-এককথায় অগত- ও ১ 


পদীবলী-পরিচয় 


১৭৪ 


আশ্বত সনাতন সত্য চিরস্থির রহিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় অবিনশ্বর 


সভ্ভাই ভাব ও রূসের মিলিত স্বরূপ (৮ পরকীয়া ভাবেই, ব্যঞ্জনার সাহায্যে 
তাহার উপলদ্ধি সহজ এবং স্বাভাবিক শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পুণ্য জীবন- 
কথা হইতে দুইটা উদাহরণ দিতেছি । 

নীলাচলে রথবাত্রা। প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্তদেব রখাগ্রে নৃত্য 
করিতে করিতে গান করিতেছেন-_সামান্তা নায়িকার উত্তি একটা আদি- 


বসের শ্লোক 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা। এব চৈত্রক্ষপা" 
স্তে চোন্সিলিতমালতীস্ুরভ্য়ঃ প্রৌট়াঃ কদস্বানিলাঃ 
সা চৈবান্মি তথাপি তত্র স্থুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবারোধসী বেতনীতরুতলে চেতঃ সমূত্কণ্ঠতে ॥ 
বিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, সেই আমার অভিমত বর। 
সেই চৈত্রমাসের রাত্রি ; সেই উন্মিলিত মালতী সুরভি প্রো কদস্ববনবারু,। 
সখি, তথাপি আমাদের সুরত-ব্যাপারে বেরা নদীর তীরস্থিত বেতসী 
তরুতলের ভন্য আমার চিন্ত উৎকঠ্ঠিত হইতেছে। অভিধার ইহাই 
অর্থ । লক্গণা স্মরণ করাইর৷ দিতেছে__কৈশোরের গতদিনের স্থৃতি | সেই 
চারি চক্ষের সহসা মিলনে সঞ্জাত প্রেম । নর্শদার বেতসীতরুকুঞ্জে 
সেই ব্প্রতীক্ষিত ঈদ্সিত প্রথম সমাগম । তাহার পর দীর্ঘদিনের 
অদর্শন।. বহুদিন পরে পুনরায় এই মিলন£ইত্যার্দি 7 
সাধারণের সন্দেহ হইল, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর মুখে এই সামান্তা। নায়িকার 
কথা, এই আঁদিরসের শ্লোক ! একমাত্র শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরই 
এই প্লোকের অর্থ জানিতেন। দৈবাৎ সে বৎসর শ্রীল রূপ গোস্বামী, 
ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর ক্পায় শ্লোকের ব্যঙ্জনা 
বুঝিলেন। বুঝিরা৷ 'ালপর্রে ভাবানুরূপ গ্লোক লিখিলেন। তালপঞ্জ 


উ উতি চাহিতে তাপ্রধানি 


দেখিতে পাইলেন । তীলপত্রে 
চ শ্রীপ-লিখিত £ে 
মাক পাঠ করিয়া 


বিম্মিত হইলেন পাঠ করিলেন__ 


প্রিরঃ সোহয়ৎ কৃষ্ঞঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত- 
সুথাহৎ সা রাধা! তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্ুখম্। 
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমভুষে | 
সশো শে কানিন্দীপুলিনবিপিনায সপৃহ়্তি। 
বহুদিনের অদর্শন | কৃষ্ বুন্দাবন হইতে মথুরায়, তথা হইতে দ্বারকায় 
-মনে হর থেন কত যুগ, কত যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে। টা 
পর এহ কুরুক্ষেত্রে মিলন। ক্যাগ্রহণ, সেইজন্য ভগবান শ্রীরুষণ ারকা! 


[হইতে তীর্থন্নান উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে আতিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত 
যাদ্ববসৈন্ঠ ; উগ্রসেন, বস্থুদেব, বলদেব, আত্যকি, প্রদায় প্রভৃতি যাদব- ' 


প্রধানগণ। জননী দেবকী, রোহিণী ও মহিষী রুক্মিণী আদি পুরমহিলাঁ 


গণও আছেন । অশ্ব, হস্তী, রথের সংখ্যা নাই । ভারতের রাজন্তমণ্ডলীও 


তীর্থন্নানে তথা শ্রীরুষ্ণ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া (উপস্থিত হইয়াছেন। 
তাহাদের সঙ্গেও মর্ষ্যাদান্ুরূপ 'সৈম্তবাহিনী । অংবাদ পাইয়া শ্রীধাম 
বুদদাবন ভুইতে অঞুক্ষিমাছেন__পিতা নন্দ, জননী যশোমতী, শ্রীদামাদি 
রাখালগণ এবং .অপরাপর গোপ-গোগীবুন্দ। আর আপিয়াছেন সথীযুখ- 
'পরিবৃতা শ্রীমতী বাঁধ! ঠাকুরাণী। তিনি শ্রীকুষ্ণকে দেখিলেন, কৃষ্ণের 
সঙ্গে বহুবাঞ্কিত মিলনে সম্মিলিত. হইলেন। কিন্তু কৌথীয় যেন 
ব্যবধান থাকিয়া গেল। দর্শনে সে তৃত্তি নাই, মিবনে সে আনন্দ 


৷ নাই। “ইহ হাতী ঘোড়া রাজবেশ মনস্য গনে” তিনি বানের সত 


১৭৬ পদীবলী-পরিচয় 


উতলা হইয়। উঠিলেন। বলিলেন-__সহচরি, সেই আমার শ্রিয় .দ্রয়িত 
শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে আতিয়া মিলিত হইয়াছি। সেই আমি রাধা, সেই' 
আমাদের সঙ্গমন্্ুখ। তথাপি মুরলীর মধুর পঞ্চমে তরঙীিত অন্তঃ- 
প্রদেশ, কাঁলিন্দীর পুলিনপরিগত ব্রজবনস্থলীর্‌ জন্ত আমার মনে স্পৃহা 

ইহাই মহাপ্রভূর মনোভাব, মহাপ্রভুর পরিগীত শ্লোকের 


জাগিতেছে” । 
ইহাই ব্যঞ্জনা। ইহাই রসের পরকীয়া ভাব। জগন্নাথদেবকে দেখিয়া 
স্মৃতিই জাঁগিয়া উঠিত।' « 


রীমহাগ্রভুর হৃদয়ে এই কুরুক্ষেব্রমিলনের 
সুভদ্রা বলাই সাথ 


| জুড়াইল তন মন নেত্র ॥ _ জ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত |. 
রাধাভাবে বিভাবিত অন্তরের ইহাই পরিচয় । 
অন্ত একদিনের কথাঁ_গোদাবরীতীর, বিগ্ভানগর ৷ মহাপ্রভু 
দবাক্ষিণাত্যের পথে তীর্থ-পর্যযটন উপলক্ষ্যে রাজমাহেন্দ্রীতে আসিয়াছেন । 
রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলন ঘটিরাছে। মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতেছেন । 
রার উত্তর দ্িতেছেন। মহাপ্রভু এহো। বাহ, এহো হক এহোত্তম 
বলির অগ্রসর হইতেছেন। অবশেষে মহাপ্রভুর প্রশ্নের বাঞ্ছিত সহ 
মিলিল। রায় বলিলেন, “রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি |” মহাপ্রতূ 
্রীমন্ভাগবতের কৃথ। তুলিয়৷ বলিলেন, শ্রীরাসম্গল হইতে রীরুষ্ণ' 
গোপনে শ্রীরাধাকে লইর়। অন্তহিত হইদ়্াছিলেন। ইহাতে অন্যাপেক্ষা 
ছিল। অন্যাপেক্দা থাকিলে প্রেমের গাঢ়ত। প্রকাশ পার না। তখন 
রামানন্দ রার শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া! দেখাইলেন 
বাসন্ত রাসে__দকল গোপীর প্রতি সমান ভাব দেখি! প্রীরাধাই রাস 
মগুল ত্যাগ করিরাছিলেন এবৎ শ্রীকুষ্ণ রাসলীলার আশ। ছাড়িয়। দিয়া 


রী সস এবং ভাব 
রাধাকেই খুঁজিযা ঘি 
টাই গা অবশেষে পায়ে 

রঃ বাম বায়ের উত্তরে মহাপ্রত সক ধরিয়। মান 
ও শ্রীরাধার স্বরূপ ও লীলাতবাদি জানিতে ট সু হইয়া শ্রী 


রায়ও বর্ণন করিয় চলিলেন। ৮৬০88, আদেশমত 


প্রত কহে এই হয় আগে কহ আঁর। 

রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর। 
যেবা প্রেষ-বিলাস-বিবর্ত এক হয়। | 
তাহা শুনি তোমার সখ হর কি না হয়। 
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। 
প্রেমে প্রতু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল। 


॥ গীত ॥ 
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 
অন্ধুদ্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হাম রমণী। 
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী | 
কান্ুঠাম কৃহবি বিছুরহ জানি ॥ 

»... আঞর্থীজলু দুতী না খোজলু আন । 
ছক মিলনে মধ্যত পীচবাণ॥ 
অব সোই বিরাগ তু'হু ভেলি দূতী ॥ 
স্থপুরুখ প্রেমকি এঁছন রীতি ॥ 
বদ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান। 
রামানন্দ রায় কবি ভাগ ॥ ", 


উর পদীবলী-পরিচয় 


এই পদ লইয়া এবং মহাপ্রভু কতৃক রামানন্দের মুখ আচ্ছাদনের ব্যাপার 
লইয়া পূর্ববাচাধ্যগণ কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে 
মহাকবি কর্ণপুর বলিয়াছেন_-“বিষধর সর্প যেমন ফণা! তুলির গাডুরির 
(সাপুড়িয়ার ) গান শোনে, মহাপ্রতু তেমনই রার রামানন্দের গান 
শবণ করিলেন। পরে হয়তো এই ভাব প্রকাশের এখনো সময় হয় নাই, 
এই ভাবিরা, অথবা আনন্দে বিবশ হইয়া, স্বহস্তে রায়ের মুখ আচ্ছাদন 
করিলেন। নিরুপাঁধি (অকপট ) প্রেম কখনে। উপাধি € কপটতা ) সম্" 
করিতে পারে না। এজন্য গানের প্রথমাদ্ধে শ্রীরাধামাধবের বিশুদ্ধ 
প্রেমের ক্থা শুনিরা মহাপ্রভু, তাহাকেই সাধ্যসার স্থির করির। রায়ের 
মুখাচ্ছাদন করিরাছিলেন।” আমাদের মনে হয় কবি কর্ণপু গুট রহ 


প্রকাশ করেন নাই । আমর প্রথমে পদের অর্থ বলিয়া মুখীচ্ছানের 
মম বথান্ুভুতি বিকৃত করিতেছি । 


পদের অর্থ। প্রথমেই রাগ- পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল । ( ললন।- 
নি্ঠ প্রেমের ইহাই রীতি, না৷ দেখিরা না শুনিয়াই প্রেমের উদর হয়) 
পরে নরনভঙ্গীতে পরিচর ঘটিরাছিল। (পরিচয়ে প্রেম প্রগাঢ় হইরা ) 
দিনের পর দিন বাড়িরাই চলিয়াছিল। তাহার অবধি ( শেষ ) পাওয়া 
বার নাই । সে রমণ, আমি রমণী, নহি, সে ভোক্ত। আমি ভোগ্যা-মাত্র 
নহি । (সে রমণ, আমি রমণী এ চেতনাও তখন ছিল না), তথাপি 
মনোভব আমাদের মনকে পিষ্ট করিয়াছিন-+ (ছুইজ্গনের গ্রীতি 
পরস্পরের মনকে গলাইরা! মিলাইরা দিরাছিল। ) সখি, সেই সব প্রেম 
কাহিনী কানুর নিকট কৃহিও, বেন ভুলিও না । তখন তো কোন দূত 
খুঁজি নাই। অন্ত কাহারো অনুসন্ধান করি নাই। ছুজনের মিলনে 
পঞ্চবাণই ( বদনই ) আমাদের মধ্যস্থ ছিল। এখন তাহার বিরাগে তুমি 
দূী হইরাছ। ন্থুপুরুনের (উত্তম নাকের ) প্রেমের কি এই রীতি ! 


্‌ রথুরায় গিরা শ্রীকঞ্চের নিকট রাধার বক্তব্য বিবৃত করিতেছে 


৮০ ০ টি 
শত ঁ 4 


| প্নস এবং ভাব 
রর নদ বলিতেছেন-সরীরাধার মান রুদ্র (প্রচণ্ড) বা 
বাধিত হইরাছে। (প্রচণ্ড মান শ্রী নী ্ ১৩) রা 
অথবা মহারাজা প্রতাপরুদ্র কক বদ্ধিত 
বলিতেছেন । 
“না সো রমণ না৷ হাম রমণী” 
নাটকের একটা শ্লোকেও এই 


১৭৭ 
জ্যেখবরের মত 
বিপত্য বিস্তার করিরাছে) 
কবি রামানন্দ রার ইহা 


_কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈত 
প্রকারের উক্তি আছে। শ্্রীরাধার দূতী 


অহখ কান্ত! কাস্তস্বমিতি ন তদানীং মতিরভৎ | 
মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নো বীরপি হতা। 

, ভবান্‌ ভর্তা ভারধ্যাহষিতি বদীদানীং ব্যবসিতি 
স্তথাপ্যন্মিন্‌ প্রাণ; স্ফুরতি নন চিত্রং কিমপরম্‌ ॥ 


তুমি যখন বুন্দাবনে ছিলে, আমি কান্ত ; তুমি আমার কান্ত, তখন কি 


| এইরূপ মতি ছিল। মনোবু্তি লুপ্ত হওয়ার, তুমি এবং আমি, আমানের 


এই বুদ্ধিও বিনষ্ট হইরাছিল। এখন তুমি ভর্তা, আমি তোমার ভার্যা, 


্‌ ইদানীং এইরূপ বুদ্ধির উদয়েও দেহে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। (বাঁচিয়৷ 


আছি) ইহার পরেও আর কি আশ্র্ধয আছে? 


প্রাচীন কবি অমরুর একটা শ্লোকেও এই কথাই পাইতেছি__ 
তথাইভূদস্ম!কতপ্রথমমবিভিন্না তনুরিয়ং 
ততোনু তব প্রেয়ানহমপি হতাশা! প্রিরতমা । 
ইদানীৎ নাঁথ ত্বং বর়মপি কলত্রৎ কিমপরখ 
মরাপ্তৎ প্রাণানাৎ কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্‌॥ 
ভালবাসার প্রথমে তো আমাদের দুইজনের দেহও অভিন্ন ছিল। 


শহর পর তুমি হইলে গ্রের, আমি হইলায় তোমার আশীহতা 
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১৮০ 
প্রিরতমা । এখন তুমি হইয়াছ নাথ, আমরা হইয়াছি তোমার বনিতী। 
নাঁজানি পরে কিআছে! আমার প্রীণ কুলিশ-কঠোর বলিরাই ন 


এই ফললাভ করিলাম ? 
স্কৃতরাং পদের কথায় এমন অদ্ভুত কিছু নাই, বাহার জঙন্ঠ মহাপ্রভ্‌ 
রাম রায়ের সুখ চাপিরা ধরিতে পারেন। মুখ চাঁপিরা ধরিবার কারণ 
পদের মধ্যেই আছে। কিন্তু তাহা এমন কিছু উদ্ভট নহে। 
রাম রায়ের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাবেই" 
তাবিত ছিলেন। অন্তর তীহার শ্রীকুষ্ণভাবের পরিপূর্ণ ক্ফুত্তিতে 
উজ্জল ছিল। সমগ্র গৌরুলীলার শ্রীকষ্ততাবের এমন উদ্দাম 
প্রকাশ আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয, পাঁ। 
মহাপ্রভুর নিজের শ্রীমুখবাণীতেই ইহার পরিচয় আছে। রাম রায় 
বলিতেছেন__ 
এক সংশয় মোর আছরে হৃদয়ে । 
কূপ করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 
পহিলে দেখিলু' তোম। সন্যাসী স্বরূপ । 
এবে তোম। দেখি মুঞ্ঞি শ্যাম গোপরূপ ॥ 
তোমার সন্মুখে দেখে কাঞ্চন পঞ্চালিকা । 
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাক ॥ 
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন্ধ |” 
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনরন ॥ 
এইমত তোম। দেখি হর চমৎকার । 
অকপটে কহ প্রন কারণ ইহার ॥ 
প্রভি কহে কূুঝে তোমার গা প্রেম হর । 
প্রেমাক্ন্বভাব এই জানিহ নিশ্চর ॥ 


ভি 


বস এবং ভাব 

মহাভাগবত দেখে 
তাহা তাই! হয় ত 

তাহা হয় তার গ্রীন স্কুরণ | 

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে 


রাহ নিজ দেব সমু 


স্থাবর জঙ্গম ] 


রস 
মোর আগে রি রা 
রাধিকার তাবকাসি তি 
নিস স্ত করি অঙ্গীকার । 
নিজ রস আস্বাদিতে করিরাছ অবতার ॥ 
নিজ গুটকাধ্য তোমার প্রেম আস্বাদন | 
আঙ্গবঙ্গে প্রেমমর কৈলে ত্রিভুবন ॥ 
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। 
এবে কপট কর, তোমার কোন্‌ ব্যবহার ॥ 
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ | 
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ 
দেখি রামানন্দ হৈল আনন্দে যুচ্ছিতে। 
ধরিতে ন! পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥ 
প্রভু স্তান্ে হস্তদ্পর্শে করাইল চেতন। 
সন্নাসীর বেশ দেখি বিশ্মিত হৈল মন ॥ 
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন। 


তোঁম! বিন এইরূপ না দেখে কোন জন ॥ 


মোর তত্ব লীলারস তোমার গোচরে । 
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে | 


১৮১ 
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গৌরদেহ নহে মোর রাঁধার্গম্পর্শন । 
গৌপেন্্রস্ুত বিন। তিহে! না স্পর্শে অন্য জন ॥ 
তার ভাবে ভাবিত আমি করি চিত্ত মন । 
তবে নিজ মাধূর্ রস করি আস্বাদন ॥ 
( শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত, মধ্যলীলা ) 
মহাপ্রভ এখানে পরিফাঁর বলিতেছেন_“এ আমার গৌরদেহ নহে, 
রাধা্পশন । কথা উঠিতে পারে, তুমি না হয় রাধাঙ্গ স্পশশ করির়াছ, 
কিন্ত শ্রীরাধা? তাই সংশর দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু দুটভাবে বলিতেছেন, 
শ্রীরাধা। বরজেন্রনন্দন ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি পদাঁবলী- 
সাহিত্যের দিক হইতে_ভাবের দিক্‌ হইতে এই উক্তির আলোচন। 
করিতেছি । 


রামানন্দ বারের পদটী কলহান্তরিতার পদ । শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 


পদামুত-মুদ্রে পদটা কলহান্তরিতা-পর্য্যারেই সন্গিবিষ্ট করিরাছেন। 
এবং টীকার সেইরূপ ব্যাখ্যাই বিরৃত হইয়াছে । মাঁনিনী শ্রীরাধ। শ্রীরুষ্ণকে 


প্রত্যাখ্যান করিরা কলহান্তরিতা অবস্থায় আছেন । শ্রীকুষ্চের দুতী আসির! 


বলিলেন ( পদীসুত-সমুদ্রে পপহিলহি-.” পদের পূর্ধেে এই পদটা আছে ) 
শুন লে রাজার ঝি । 
লোকে না৷ বলিবে কি ॥ 
মিছাই করলি মান। ৮ « 
তো বিনে জাঁগল কান ॥ 
আনত সঙ্কেত করি । 
তাহ। জাগাইলি হরি ॥ 
উলটি করলি মান। 
পড় চণ্তীদাস গান ॥ 


|, নাঁ। প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মাঁন 


পরিপাক-_ প্রগাঢ় অবস্থা । এই বলি য়াই 
কলহান্তরিতা মানের অন্তত প্রেম গরগা পদ্টা গাহিয়াছেন। 


না হইলে মানের উদয় হর 
রাগ, রাগের পর অনুরাগ, তাহার পর ই নি 

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদযী। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম 
নাঁম কন । যৃবক-যুবতীর অবিনশ্বর ভাব-বন্ধনের নাম (প্রম। প্রেম 
আনন্দ চিন্ময় রস। স্নেহ--চি্ীপদীপন প্রেম পরমা কাঠা প্রাপ্ত 


|. হইরা হ্ৃদরকে দ্রবীভূত করিয়া ক্লে আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আদরাবিক্যে 


এই ন্নেহের নাম দ্বৃতক্সেহ | মদীরা রতির স্নেহ মধুন্নেহ। 
মান-_ স্সেহ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া বখন প্রিয়তমের নব নব মাধূর্ষ্যে 
উল্লসিত হয়, হৃদয় তখন অদাক্ষিণ্য ধারণ করে) বামতা প্রাপ্ত হর। 
কারণে অকারণে প্রিয়তমের প্রতি মানের উদয় হয়। শ্রীকষ্ঝ বলেন_ 
প্রিয়। ষদ্ধি মান করি করয়ে ভত্্ন। 
বেদ স্তূতি হইতে তাহা হরে মোর মন ॥ 
মান বখন বিশস্ত দান করে, তখনই তাহার নাম হয় প্রণয়। সম্্র- 
হীনত। এবং বিশ্বাস প্রণয়ের স্বরূপ । বিনয়কত বিশরন্ত মৈত্র, আর 
ভন বিশ্রন্ত জধ্য নামে অভিহিত হয়। এই 5 
জন্ঠ সকল দুঃখকেই সুখ বলিয়। মানে, তখন ৮৮7 
হয়। রাগ ছুই প্রকার-_নীলিমা ও রক্তিমা। নীলিমা ইতি 


/ 
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শামা। নীলি অপ্রকীশ, শ্তামা ঈষৎ প্রকাশিত। রক্তিম ছুই প্রকার 
ুস্তস্তাসম্তব, ম্জিষ্টাসন্তব। কুশুস্তার রখ স্থায়ী নহে । অন্য বস্ত সঙ্গে 
্থারী হর। ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সঙ্গে এই রাগ স্থারিত্ব লাভ করে। 
মাক্তি্ঠ রাগ চিরস্থায়ী । আপনিই বদ্ধিত হয়, অন্যাপেক্ষা রাখে না। 
রাগ যখন নিত্য নবরূপে ক্ফুর্তি প্রাপ্ত হর_প্রিমতমকে মনে হর_নব নে 
নব নিতুই নব” তখনই সেই রাগের নাম হর অনুরাগ । অনুরাগ সকল 
বৃত্তির আশ্রয়রূপে স্বসংবেগ্য দশা প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ আপনাতে আপনি 
সার্থক হইয়া উঠিলে ভাব সংভ্ঞা লাভ করে।  এইভাবের পরমকাষ্ট 
মহাভাব। ইহার দুই রূপ রূঢ় ও অধিরূঢ। অধিরূচ মহাভাবের 
মোহন ও মাদন এই ছুইরূপ। "মাঁদন মহাভীব বিরহের অতীত। 
মোদন বা মোহন মহাভাবাম্বিত। শ্রীরাধার কলহান্তরিতা অবস্থার দূতীর 
প্রতি উক্তি এঁ পদ-__“পহিলহি রাগ" | 

এখন অতি সাঁধারণভাঁবেই রাম রায়ের মুখে মহাপ্রভুর হস্তাচ্ছাদনের 
কারণ নির্নীত হইতে পারে । মহাপ্রভু দেখিতেছেন_-“একে তে! প্রেমের 
“অহেরিব--সর্পের মত গতি অতি কুটিল। তাহার উপর বে কাঞ্চন- 
পঞ্চালিকাঁ_ স্বর্ণপুভ্তলিকা, তাহার গৌর-কানস্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত 
করিরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, তিনি তো সহজেই অভিমানিনী 
বামা। কি জানি এই কলহান্তরিতার পদ শুনিয়া বদি তাহার পূর্বস্থৃতি 
জ্রাগরিত হর, তিনি বাকির। বসেন, এ মাঁনিনীকে-প্রকুতিস্থ কুরিব কোন্‌ 
উপারে ? তাহা হইলে তে! এ ঠটি এখনই ছাড়িতে হইবে । এই নাম প্রেম 
প্রচারের হাট এখনই ভাঙ্গিরা বাইবে ৮” তাই মহাপ্রভু রামরারের মুখ 
চাঁপিরা পরিপ্বাছিলেন__“এ গান এখনই বন্ধ কর। আর কিছু বলিও না) 

রামরারের পদটা বেমন ভাব-সম্পদে উবকুষ্ট, মহাপ্রভুর পুর্বোল্লিথিত 
রাধা ভাবের এবৎ এখানে শ্রীকুঞ্ণ ভাবের প্রগাটত-াহার অপূর্ন 


১৮৮ 


বৈষ্ণব পদীবলীর ছন্দ রী 
তন্মরতাও তেমনই লক্ষণীয় । পদ 
| াবলী-সাহিত বারি 
" অধিষ্ঠানভূমি | হিত্য আলোচনার এই দ্রইটা 


এই পদ শুনিয়া মহাপ্রভু বলিরাছিলেন__ 


প্রত কহে সাধ্যবস্ত অবধি এই হয়। 
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চন / 


১৬ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দ 


বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ লইরা৷ অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন । 
কিন্ত পদাবলীর ছন্দ লইয়া পৃথক আলোচনা কেহ করিরাছেন বলির 
জানি না। এইজন্য কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য' 
হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ অবিকল উদ্ধত করিয়া দিলাম। কবি 
কালিদাস এই বিষরে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন । 

 বৈষ্ঞব-পদাঁবলীর প্রধান ছন্দ পদ্থাটিক।। * প্রধানতঃ এই ছন্দে 
প্রাকৃত ভাষায় কবিতা রচিত হইত। এই ছন্দে চরণে চরণে মিল থাকে | 


* প্রকৃতপিঙ্গলে গঞ্ছাটিকার বিবিধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ব দীর্ঘনবর দিয়া আরন্ধ হইলে পঙ্গটকাকে বলা হইয়াছে_দৌধক। 
গিংগ জ-। টাঞ্ঘলিশ ঠারিঅ। গঙ্গ।॥ ধারিঅ। ণাঅরি | জেণ অ। ধরণী? 
চ্দক- ॥ লা জঙ্থ । সীনহি ৷ খোক্খা ॥ সো তুগ। সংক্র। দিজ্জট ৷ মোক্থা॥ 

লঘুসবরান্ত শেষ পর্বে দুইটি দীর্ঘবরের স্থলে দুইটি লঘুঙ্র এবং এ; 
এই দোধকের নাম হয় মোদক। 
গজ্জউ মেহ কি অম্বর সাণ্মর। ফুল্লট 
এন্সউ জীঅ পরাহিণ অম্মহ। কীঃউপা 


টি দীর্ঘস্ধর থাঁকিলে 


নীৰ কি বুল্লট ভান্মর॥ 
উদ কীলট যম্মহ ॥ 


১৮৬ পদীবলী-পরিচয় 


দীর্ঘ হস্ব স্বরের ঞ্ুব সন্নিবেশ মানিতে হয় নাঁ। প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে 


দুই মাত্রা এবং প্রত্যেক লঘুস্বরকে একমাত্রা ধরিয়া প্রত্যেক চরণে 


ফোলটি মাত্রা রাখিলেই চলে । শ্রী ষোলমাত্রা চারিটি পর্বের ভাগ করা 
বায় । দীর্ঘস্বর বেশি থাঁকিলে অক্ষরসৎখ্যা কম থাকে, লঘুস্বর বেশি 
থাকিলে অক্ষরসংখ্যা বেশি থাকে । “কা তব কাস্তা কস্তে পুত্রঃ” 
(৯ অক্ষর ), “নলিনীদলগতজলমতিতরলম্” (১৫ অক্ষর) ছুইই পজ্বটিকার 
চরণ। স্বরের গ্ুব সন্নিবেশের নিরম না থাকার এই ছন্দোরচনায় 
বথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। বৈষ্ণব কবিরা স্বাধীনতার পরিসর আরও 
বাড়াইর' লইয়াছিলেন | ক্রমে উদ্বাহরণ দিতেছি__ 

তাল ফ লা দপি। গুরু মতি । সরসম্‌ ॥ 

কিমু বিফ-। লী কুরু- ষে-কুচ। কলসম্‌। 

সীদতি। সখি মম। হৃদয় ম- ধীরম্‌ ॥ 

বদ্ভজ | মিহ নহি । গোকুলন বীরম্‌ ॥ 


পঙ্ছটিকার দোধকরূপে প্রত্যেক চরণে ছুইমা ত্র অতিপর্ধ্ব থাকিলে নাম হয় তারক, 
ণব-_মঞ্জরি লিজ্জিঅ | চুঅহ গাচ্ছে ॥ পরি-__ফুলিঅ কেন ৭। আ বণ কাচ্ছে। 
কই--এখ্ি দিগংতর ! ভাই ণহি কতা । কিঅ-_বম্মহ নথি কি। ণখি বসংতা ॥ 
কেবল প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের প্রারস্তে দীর্ঘস্বর থাকিলে এবং বাকি সমস্তে হম্বস্বর 
থাকিলে পঙ্ছটিকার নাম হয় একাবলী। 
নো জণ 1 জনমউ | সৌ৷ গুণ-। মন্তউ | জে কর। পরউঅ- টি অরি হ-। সন্তউ ॥ 
জে] পুণ | পর উঅ- | আর বি-| রুজ্জউ ॥ তাক জ-| ণণি কি ৭। থরুউ ।-বংঝউ ॥ 
পঙ্ছঃটিকার শেবাক্ষির ছাড়া ষদি সব স্বরগুলি হন্ হয়__তবে তাহাকে বলে সরভ। 
তরল কমল্দল সরিজুঅণঅণ|। ॥ সরঅ সমআ সসি সুসরিস বঅণ ॥ 
মগ করিবর সঅল্দ গমণী | কমণ সুকিঅ ফল বিহ্মিঠ রমণী ॥ 
বিগ্াপতির--কাজরে রগ্িত বনি, ধবল নয়ন বর | ভ্রমর ভুলল জন্ু বিমল কমল রপ ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর ছন্দ 

আচ । লেই ক. দন পর। ঝাপে॥ 

খির নহি। হোরত থরথর । কাপে ॥ 

হঠপরি | স্তনে । নহি নহি। বোল। 

হুরি ডরে। হরিণী। হরিহিয়ে। ডোল ॥ 

শিরপর। টা অ-। ধরপর। মুরুলী॥ 

চলইতে। পন্থে ক রয়ে কত। খুরলী ॥ 

সো ধনি। মানি সু-।*রত অধি। দেবী | 

তাকর । চরণ ক-। মলপর। সেবি ॥ 

তু বর। নারী চ। তুরবর। কাণ। 

মরকতে । মিলল ক-। নক দশ | বাঁণ। 

সংস্কৃত চরণের সহিত ব্রজবুলির চরণগুলি মিলাইলে দেখা বাইবে__. 
বৈষ্ণব কবিরা শেষপর্ধে অধিকাংশ স্থলে ৪ মাত্রীর বদলে ৩ মাত্র! 
প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে দীর্ঘস্বরকে হম্ব উচ্চারণ করিয়া 
একমাত্রা ধরিয়াছেন। অনেক চরণকে ৮+৭ মাত্রার না পড়িরা ৭+৮ 
মাত্রায় পড়িলে স্থুরের বৈচিত্র্য ঘটে বলিয়া ৭+৮ শাত্রার বিভাগে 
পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন | 
ক্রমে ১৫ মাত্রার পজবটিকার চরণের শেষপর্কে আরও একটি 

মাত্রা লুপ্ত হওয়ার পয়ারের স্থটি হইাছে। নিক্নলিখিত চরণগুলি 
পজ ঝটিকাঁর *পক্ে দেখা যায়। এইগুলি পয়ারেরও টি 


১৮৭, 


বদনে দশন দিয় দগধে পরাণ। 


রতিরস না জানয়ে কানু সে গৌডার 


অনেকট। এইরূপ ।॥ বৈষ্ণব কৰি রা 
চরণের অবাধ মিশ্রণ দৃষ্ট হর। চধ্যাপদের গঞ্টিকা র দৃষ্ রর ৫ 
কাঅ। তরুবর পঞ্চ বি ডাল! চঞ্চল চীএ 


দের পজ।টিকার ছনে রচিত পদে এই সকল বিশিষ্ট্রাপের- 


১৮৮ পদাবলী-পরিচয় 


কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান। 
না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে | 
নব কুচে নথ দেখি জিউ মোর কাপে । 
জন্ু নব কমলে ভ্রমর করু ঝীঁপে। 
রসবতি আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ । 
দশদিশ দাঁমিনী দহন বিথার ॥ 
পজঝটিকার ১৬ মাত্রা স্থলে ১৪ মাত্র! ধরিলে এবং প্রত্যেক 


ীর্ঘস্বরকে একমাত্র ধরিলেই পরার হইল । দরীর্ঘস্বরের উচ্চারণ উপেক্ষা . 


করার এবং শবের মাঝে বতিদানের প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার পরারে 
পজ ঝটিকাঁর ছন্দঃস্পন্দ একেবারে লোপ পাইল। “মন্দির বাহির 
কঠিন কপাট । চলইতে পঙ্চিল শঙ্চিল বাট”--ইহাঁতে বে ছন্দঃস্পন্দ 
আছে পরারে তাহা নাই । | 
আরও একমাত্র। কমানোতে ইহা নৃতন ছন্দের রূপ লাভ করিল। 
শুন সুন্দর কানু । ব্রজবিহারী । 
হছদি-মন্দিরে রাখি । তোমারে হেরি ॥ 
আহিরিণা কুরূপিণী । গোঁপনারী | 
তুমি জগরঞ্জন ৷ মোহন বংণীধারী । 
ইহারই অন্তরূপ-_রবীন্দ্রনাথের__ 
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরব | 
কুলে এক| বসে আছি নাহি ভরস|। 
প্রান্ত পিঙ্গলে এই ছন্দকে বল! হইরাছে হাকলি__ 


বৈষ্ব-পদাবলীর ছ্ 


রচিত পদের আর একটি প্রধান 
৮ ছন্দ 
এহ ছন্দ প্রাকতের মরহুটা উ ্‌ঁ 
এই. ছন্দের প্রত্যেক চরণের রমা বৃত্তের মিশ্রণ | % 
উপেক্রবজার মিশ্রণে সি ধঘশ পজ্ঝটিকা। ইন্্রবজ্া 
5 পজাতি, নবেক্বুক্ত ও মর হট্টার 
€ বা চউপহআ। ) মিশ্রণে তেমনি এই দীর্ঘ লি রি 
২) এরা] পজ 
নিয়মেই ব্রজবুলিতে এই ঝটিকার 
রা ৯০ ছন্গুলিগ হি প্রাকৃত পিঙ্বল হইতে দেওয়া 
হলে গোড়ার অতিপর্ধ ছুই মাত্রা বাদ দিয়া থাকেন। প্রথমে মরার কথা বলি। 
_মরহটা- ছুইমাত্র] অতিপর্ববের (17১0-700থ| ) পর-৮+৮+৮+-৩ মাত্রায় 
সরহটার চরণ গঠিত । + 
জই-_মিত ধনেসী। সমর গিরীসা। তছ বিহ পিতধন। দীন। 
জই--অমিঅহকন্দা । ণি অলহি চন্দা। তহ্‌ বিহু ভোঅন। বাস॥ 
জই-_কণঅন্ুরঙ্গ।। গোরি অধংগা। তহ বিহু ডাকিনি। সঙ্গ 
জো--জন্থ ছি দিআব1। দেব সহাবা। কবহুণ হো তন্থ। ভঙ্গ ॥ 
চ-উপইআ (২ )--৮+৮+৮+৪ 
কিরণ বলি কংদা। বন্দিঅ। চংদা। ণঅণহি অণল ফু। রস্তা। 
সৌঁ_সংপঅ দিজ্জউ । বহু সহ বিজ্জউ। তু্মভবানী। কন্তা। 
বৈধব কবিরা পর্বে পর্ব্বে কোথাও মিল দিয়াছেন__কৌথাও দেন নাই | চউগইআ ও. 
মরহটার বিশেষ প্রভেদ কিছু নাই । মরহট্ার শেষ পর্বের ৩ মাত্রার বদলে ৪ মাত্রী। বৈষ্ব 
কবিগণ কো খাও মরহটার মত ৩ মাত্রা-কোথাও চউগইআর মত ও মাত্রা ধরিয়াছেন। 
পিঙ্গল এই ছুই ছন্দ দীর্ঘ সব স্বরের সুনির্দিষ্ট সমাবেশ গর্বে গর্বে একরপই প চেষ্টা 
শ। 
করিয়াছেন__কিন্তু ইহা! বাধ্যতামূলক নয়। বৈষবক বিকুপ্ণণ এ রিও নি | 
শর র।চত 
মরহট বা চউপইআর সঙ্গে নরেনবৃতের মিশ্রণে বৈফব কবিদের বহ 
ও মাত্রায় ভাগ করা হয়। প্রাকৃত কৰি এই ছন্দে 
নরেনবৃত্তের চরণকে *১-৯+৮+৪ বাও মাত্র? রি 
রিয়াছেন। বৈফব কবিগণ হষদী্ঘ ঘরের নিয়মিত 
কথ ও দীর্ঘ্বরের নিয়মিত বিশ্তাস ক এবং মোটের উপর মাত্রা বিভাগ | 
বিশ।স ন| করিয়া! খবেচছামূলক বিষ্ঠাস করিয়াছেন" 


ও 


হইল। বৈধ কবিগণ অধিকাংশ 


১৯০ | পদাবলী-পরিচয় 


মরহট্ট। বা চউপইআর মত ৮1৮ মাত্রা কিংবা নরেন্দরবুন্তের মত 
৭+৯ মাত্রায় - গঠিত। বৈষ্ণব কবিগণ ছন্দোহিলোল ও 


রিতার ১... ৯_- 
রাখিক্াছেন । তাহা ছাড়া নরেন্রবৃত্তে উহার! পৃথক পদ রচনা না করিয়া! অধিকাংশ 
হলে মরহট বা চ্উপইআর সঙ্গে নরেন্বৃত্তের চরণ মিশাইয়াছেন। প্রাকৃত পি্গলে 
নরেকবৃত্তের দৃষ্টান্ত 
++৯+৮৭-৪-__ফুজিম কেন্ছ। চন্দ তহ পঅিআ মপ্জারি তেজ্জউ। টুআ। 

দকৃথিণ বাউ । সীম ভউপবহই। কষ্প বিয়োইণি। হীআ1) 
কেঅই ধুলি। সব্ব দিস পনরই। পীমর সব্বউ। ভ'সে। 
আউ বসন্ত । কাই নহি করিঅই। কন্ত ন থকই পাশে। 
ইহার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ__এ ছন্দে । 
কিংশুক কুল । চন্দ্র এবে প্রকটিত। মঞ্জরী ত্যজে সহ। কারে। 
দক্ষিণ পবন । শীতল হযে প্রবাহিত । বিরহিণী কাপে বারে । বাঁরে। 
কেতকীর পরাগে। ভরিয়! গেল দশদিশ। গীতব্দে তার। যেন। হাসে। 
বদন্ত আইল । কি করি বল সখি আজ । কান্ত ষেনেই মোর। পাশে। 
গননাজছন্দেও এইরূপ ৭-» মাত্রায় পর্বান্ধ গঠিত | পর্ধবভাগ__(১) ভংজিঅ মলঅ ! 
চোল বই নিলি । (২) মালব রাঅ। মলঅ গিরি লুকিঅ-_এইরূপ | ইহাতে নরেব্রবৃত্ের 
হত দীর্ঘ হুন্ব সবরের গ্রব বিস্যান নাই । বৈষ্ণব কবিরা এই প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন । 
ভানুনিহহু ঠাকুরের পদাবলীতে-_রবীন্দ্রনাথ প্রঃ দীঃ ত্রিপদীর প্রয়োগ করিয়|ছেন। 
নীল আকাশে । তারক ভানে। বমুনা গাওত |। গ্রান। 
পাদপ মরমর | নির্ঝর ঝর ঝর। কুম্ুমিত বলী বি। তান। 
এই পবে কবি পর্বে পর্বে মিলও দরিয্ছেন ৷ কিন্ত বিনা মির্লের চরণেই অধিক।ংশ 
বেঞ্চব পদ রচিত | রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক দীর্ঘ স্বরকে ছুই মাত্রা ধরিয়া অঙ্গে অক্ষরে 
নৈরন পালন করিয়াছেন । এই ছন্দে তিনি খাঁটি বাংলায় গানও লিখিয়ছেন। তাহার 
একটী বিধ্যাত গানের দুই চরণ__ 
পতন অভ্যুদর ॥ বন্ধুর পন্থ। | যুগ যুগ ধাবিত। যাত্রী । 
$. হেচির-নারধি। তৰ রখচক্রে | মুখরিত পথ দিন। রাত্রি ॥ 


" ৮4-৮7৮7৪ অথব। ৩ 


বৈষ্ব-পদাঁবলীর ছন্দ 


ন্ুর-বৈচিত্রয সথষ্টির জন্যই উভরবিধ চরণের মি 


১৯১ 
শরণ ঘটাইয়াছেন। দষ্টান্ত__ 


রাধা বদন বি-। লোকন বিকসিত। 


বিবিধ ৮ 
নিবি সিব নিতু মদন জনি দত বিকার নি ভঙ্গম্‌ 
তজদবনস্থিতি । মখিল পদে সখি। লি 


কলিত সমাতন | কৌতুকমপি ত ু 
গিরিবর গুরুয়া | 2 সি স। শুলম্‌( সনাতন) 
কাম কমু ভরি। কনর! শত্ভু পরি। টারত রা ই 
রজনি কাজর বম। ভীমভজঙম। শন ১78 
পড়য়ে হুর । বার 
গর তরজ মন । রোষে বরিষ ঘন। সংশর পড়ু অভি। সার 
_(গোবিন্দনাস ) 
আহিরিণী কুরূপিণী । গুণহিনী অভাগিনী। কাহে লাগি তাহে বিষ। প্রিবি। 
চন্ত্রাবলী মুখ । চন্ত্রন্ধারস | পিবি পিৰি যুগে যুগে। জিরবি। (ন্্রশেখর) 
৭7৯+৮7-8 অথবা-৩--নরেন্দ্রবৃত্তের চরণ । 
কবিবর রাজ-। হৎস জিনি গামিনী। চলিলহু স্কেত। গেহা। 
অমল! তড়িত-। দণ্ড হেম মঞ্জরী | জিনি অতি স্ুন্দর। দেহ! । (বিগ্ভাপতি) 
অভিমত কাম । নাম পুন শুনইতে। রোখই গুণদর। শাই। (কবিশেখর ) 
লু লু মুচকি । হাসি হাসি আরূসি। পুন পুর হেরসি। ফেরি (জ্ঞানদাস ) 
আঘণ মাস। »নাঙ্ক হিয় দ্বাহই। গুনইতে হিম কর। নাঁম। 


অঙ্গন গহন। দহন তেল মন্দির সুন্দরি তুঁছ ভেলি। বাম_ বলরাম) _ 
টিন, দহন তেল মলির | অনি ৮৮২ ৮ 


ভান্ুপিংহ ঠাকুরের পদ(বলীতে তিনি এই ছনে স্তবক ব্ধনও করিয়াছেন__ 

মরণ রে-_তু'ছ মম শ্যাম স। মান। 

মেঘ বরণ তুঝ। মেঘ জটাজুট। রক্তকমল কর। রক্ত অধর পু । 
তাপবিমেচন । করুণা কোর তব। মৃত্যু অস্ত করে। দান: 


বা 

৪ 

| ই 
৮ 
শ্িনিল 


১৯২ পদীবলী-পরিচয় 


স 


এই দৃষ্টান্তগুলি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে_বৈষ্তঞব 


কবিরা সুবিধামত কখনও দীর্ঘস্বরকে ছু'মাত্র! ধরিয়াছেন__কখনও একমাত্র 


ধরিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে হ্্বস্বরকেও কোথাও কৌথাও দীর্ঘ 
উচ্চারণ করিয়াছেন । মাঝে মাঝে পৰ্দে পর্ষে মিলও আছে-__-এ মিল 
অবশ্ত বাধ্যতামূলক নর । শেষ পর্বে তিনটি লঘুমাত্রারও সমাবেশ 


করিয়াছেন । যে চরণে দীর্ঘস্বর বেশি, সেই চরণে ছন্দহিলোলের স্ষ্টি 


হইয়াছে । যে চরণে হস্বমাত্রার সংখ্যা বেশি সে চরণে অক্ষর-বাহুল্য 
ঘটরাছে__ছনোহিল্লোলের অভাব হইরাছে। এই ছন্দের চরণে অক্ষর- 
বাহুল্য ঘটিলে এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণকে উপেক্ষী করিলে ইহা! প্রচলিত 
লীর্ঘ ব্রিপর্দীতে পরিণত হয় । নিন্ললিথিত অংশে ছন্দোহিল্লোলহীন 
প্রচলিত দীর্ঘত্রিপদী ও ছন্দঃস্পন্দময় প্রাকৃত দীর্ঘব্রিপদীর চরণ একসঙ্গে 
গুন্িত হইয়াছে । একমাত্রীয় ব্যবহৃত বৃক্তাক্ষর না থাকার গ্ী গুক্ষন 
অন্ভব হইরাছে । 

ন। দেখিলে প্রাণ কীদে | দেখিলে না হিয়া বাধে । অন্ুখন মদন ত। রর্গ | 
হেরইতে চীদমুখ ৷ উপজে চরম সুখ । সুন্দর শ্টামর। অঙ্গ। 

চরণে নৃপগুরধবনি | সুমধুর শুনি শুনি। রমণীক ধৈরজ । অন্ত ॥ 
গরূপ-্দাররে মন। হিলোলে নয়ন মন । আটকিল রায় ব-। সন্ত। 


সী 


পাপ দেওরা! ভইরাছে । যেমন লি পু পর 


স্পা 


ভুজপাশে তব । লহ সম্বোধয়ি । অঁখিপাত মম ৷ আসব মোদয়ি | 
কোর উপর তুঝ | রোদয়ি রে[দয়ি। নীদ তরব সব। দেহ। 
তত নহি বিসরবি | তু নহি ছোড়বি। রাধ। হৃদয় তু । কবহু'ন তোড়বি। 
হিয় হিয় রাখবি | অনুদিন অনুথন। অতুলন তোহার। লেহ্‌। 
ইহ পক্ধটিকার অন্তর!র গঙ্গে প্র'কুত দীর্ঘ ত্রিপদীর স্তভবক বন্ধন | 


এই ছন্দের চরণের শেষাদ্ধকে এক-একটি চরণ ধরিয়! নব ছন্দের 


বৈষ্বপদাবলীর নি 
গণইতে মোতিমা। হারা ॥ ইলে পরশিবি টি 
হাম করনু পরি । হাঁস ॥ তাকর 15) ( বিগ্ভাপতি ) 


এই ছন্দ ত | তাশ। 
হছ কী প্রাকৃত পিঙ্গলে আভীর দু না € বছুনন্দন ) 
সুন্দরি গুঞ্জরি। নারী ।॥ হইয়াছে। দৃ্াস্ত_ 


গান পওহর। 
এইরূপ চরণের সঙ্গে পজ্বটিকার পুরা চর 
্ 7 ০ ১রণের 


ৰা হী মি 
৯. মানয়ে তব পরি-। রম্ত। প্রেমভরে ৭১১ 
ভজাভল্ স্ত 
তোড়ল বব নীবি-। বন্ধ। হ্রিস্থখে। তবহি' ম-। চ ২ 
নোভব মন ॥ 


এই আভীর ছন্দের চরণই 
থু পারে পরিণত হইরাছে। 
আজু কেগো মুরলী বা-। জায়॥ এতো! কভু নহে শ্ঠাম। বায় রা 
চণ্ডীদাঘ মনে মনে । হাঁসে। এরূপ হইবে কোন। রা 
প্রাকৃত দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষ পর্বে ৩ বাঁ ৪ মাত্রার স্থলে ৬, ৭বা 
৮ মাত্রা থাকিলে তাহাকে প্রাকৃত দ্বীঘঘ চৌপদী বলা টে 1 * 
মাত্রা-নির্ণর, মাত্রা-বিভাগ ইত্যাদি প্রায় দীর্ঘ ত্রিপদীর মতই। 
৮7৮+৮+4-৬৯ 97৯4+৮+৬) ৭7৯+৮-৭, ৮+৮+৮+৭, ৮+৮+৮+৮ 


উদ উচ্চারণ বৈষম্য হারাই দশাক্রী 


* এই দীর্ঘ চৌগদীর বিবিধরাপ প্রাকৃত পিঙ্গলে বিভিন্ন নামে অভিহিত। সব মাত্রা 
ধলকে লমুস্জারে পরিগ্রত করিলে এবং দুইমাত অতিপর্ব্ব যোগ করিলে হয় জহ্রণ। | 
চনু--দমকি দমকি বলু। চলই পইক বনু। ধুলকি ধুলকি করি। করি চলিআ। 
বর--মলু অল কমজ্জ। বিপথ হিঅঅ মল। হৃমীর বীর জব। রণ চলিআ৷। 
প্রত্যেক পর্বাদ্ধ দীর্ঘস্বরের দ্বারা আরব্ধ হইলে চউবোলা। 
রে ধনি মন্ত্র ম। তংগজগাসিনি। থংজন লোঅণি। তন্রমূহী। 
চংচল জুধ্বণ। জাত ণজানহি। ছইল সমগনহি। কা ইনহী। 


৯৩ 


আআ 
নিকট িআানিন 
৩০১০2 


ক্পইী 


মিট, মা, 


০২৪১১ 
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অধর সুধা ঝরু । মুরলী তরঙ্গিণী। বিগলিত রঙ্গিণী। হৃদর ভুকুল। 
মাতল নয়ন। ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি। উদ্ভূত পড়ত শ্রুতি । উতপল কুল ॥ 
গোবোচিন তিলক । চুড়ে বনি চন্ত্রক ৷ বেঢুল রমণী মন। মধুকর-মাল। 
গোবিন্দন্বাস চিতে । নিতিনিতি বিহরই | ইহ নাগর বর । তরুণ তমাল। 
নীল সুলাবণি। অবনী ভরল রূপ | নখমণি দরপণি | তিমির বিনাশে। 
রারবসন্ত মন। সেবই অন্ুখন । শ্রহন চরণ ক-। মলমধু আশে ॥ 


০ তি. 


ছুইটি অতিপব মাত্রার সঙ্গে নিক্মিত দীর্ঘমাত্রার ঘন ঘন প্রয়োগের ফলে হয় পদ্মা বতী। 


ভঅ__-ভংজিঅ বং।। ভংগু কলিঙ্গ। তেলঙ্গী রণ। মুক্ধি চলে । 
মর__হটা ধিটা। লগ গন কট।। সোরটা ভম। পাজ পলে। 


এই ছন্দগুলিকে সাধারণভাবে প্রাকৃত চৌপদী নাম দেওয়।৷ হ্ইয়াছে। প্রাকৃত 
চৌপদীতে রচিত পদে এ সকল বিশিষ্টরূপের চরণের অবাধ মিশ্রণ থাকে । সেজন্ত এই 


শ্রেণীর ত্রিভংগী ছন্দের সহিত বৈষ্ণব কবিদের অবলম্বিত ছন্দের মিল বেশি । 
শির_কিজ্জিঅ গংগং। গৌরি অধংগং। হণিআ অনঙ্গং। পুরদহনম্‌। 
কিঅ-_ফণি বই হারং। তিহুঅণ সারং। বন্দিঅ ছারং। রিউমহ্ণম্‌ ॥ 
ক্থর_পেবিঅ চরণং | মুনিগণ সরণং । ভবভয় হ্রণং | মুলধরম্‌ । 
নানন্দিঅ বঅণং। হুন্দর ণঅণং। গিরিবর সঅণং | ণমহ্‌ হরম্‌॥ (ত্রংগী) 
ৰ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে” শ্রীচৈতন্থ-স্তবের .ছন্দটি ইহারই বাংলারূপ। এই - ছন্দই 
অক্ষরমাত্রিক হইয়। অথবা স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হারাইয়। ঝাংলার দীর্ঘ চৌপদীতে পরিণত 
হইরাছে। বেমন- রবীন্দ্রনাথের 
কেদারার পরে চাপি। ভাবি শুধু ফিলসাফি ৷ নিতান্তই চুপিচাপি ৷ মাটির মানুষ । 
লেখাত লিখেছি চের। এখন পেয়েছি টের । সে কেবল কাগজের । রঙিন কানুষ | 
এই ছন্দে স্তবক-বন্ধনের নিদর্শনও বৈধণব কাব্যে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ন্বর্ূপ নরহরি 
চক্রবস্তার একটি পদ হইতে নিদর্শন উদ্ধত করি__ ্‌ 
নৃত্যত গৌরচন্্র জনগগ্ন। নিত্যানন্দ বিপদভয়নতগ্রন, 
কগ্গ নয়ন জিতি খঞ্জন গগ্ান। চাহনি মনমণ গরব হুরে | 


বৈষঃব-পদাঁবলীর রি 
এইী ছন্দের চরণের সহিত আভীর 
'ক্রিপদীর মিল দেখ। যায়। রঃ 
(১) গোবিন্দ দাস মতি। মন্দে 
এত জবখ সম্পদে । রহইতে আন | 
মন | 
রি বৈছন বামন । ধরলহি চলে ॥ 
শহ্কর ধনিরা 
সো সখ সার। সরবস রসিকই। কঠ হি কণ্ঠ গ-। রারল বনিয়। 
8158 ন॥ 
(৩) টি বিশাল কনক কটি কিছ্বিণী নৃপুর রহ রু্থ বাজে। 
গোবিন্দ দাস পু" নিতিনিতি এছন বিহরই নবঘন নিলিনযালে ॥- 
চিযজার ছন্দ *__পুর্বালোচিতু ছন্দগুলিতে যে ভাবে মাত্রা-বিচার 
হইরাছে, সেহ ভাবের ৫ মাত্রায় ৪টি পর্ব এই ছন্দের প্রত্যেক চরণ। 
৫4৫4+৫7৫-হরিচরণ। শরণ জর দেব কবি? ভারতী। 
বসতু হৃদি । যুবতিরিব | কোমল ক4 লাবতী (জরদেব) 
ইহার স্তবকিত রূপ -জয়দেবের--৫+৫4৫+-৫_-৫+৫ 78 


" বদসিষদি। কিঞ্িদপি। দন্তরুচি। কৌমুদী ॥ হরতিদর। তিমির মতি । ঘোরম্‌- 


স্ুররধর | সীধবে | তব বদন] চন্দ্রা । রোচরতি। লোচিন-। কোরম্‌ ॥ 


ঝলকত ছু তনু কনক ধ্রাধর। নটনঘটন পগ ধরত ধরণী পর । & 
হাস মিলিত মুখ লয়ত সুধাকর। উচার বচন জন অমিয় ঝরে। 
গোবিন্দদ।স ছুই একটি পরে এই দীর্ঘ চৌগদীকে একটি অভিনব রাগ দিয়াছেন । 


| একই মিলেরপ্বার বারআ বি্ভারে এই বৈচিত্রোর সৃষ্টি হইয়াছে। 


কুষ্চিত-কেশিনী | নিরুপম-বেশিনী | রম আবেশিনী । তঙ্গিনী রে। 
অধর স্থরক্সিণী। অঙ্গ তরঙ্রিণী। সাঞলি নব নব। রক্গিণীরে। 
* -প্র/কৃত পিঙ্গলে এই «€ মাত্রার স্তবকিত ছন্দকে ঝুল্না বল! হইয়াছে। বৈষ্ণব 


| নিধন এই ছন্দের হয় ও চর্থ চরণে দুইটি করিয়া পরব ছাড়ি দিয়াছেন! বা 


নাং! 1 
মহম মআ। মত্ত গঅ। লাখ লখ | পক্থরিম ॥ মাহি দহ । সাজি থে। লঙ্ত নিং! ছু 


/ রি 


পভ ঝটিকা ও পরাক্কত দীর্ঘ 


) 


১৯৬ পদীবলী-পরিচয় 


বৈষ্ণবকবিগণ এই স্তবকিত রূপেরই অন্ুসরণ করিয়াছেন । এ ছন্দের 
প্রধান কবি শশিশেখর । বৈচিত্র্যের জন্য ৫79+৫78--৫7৫+5 
মাত্রাতেও স্তবক গঠিত হইয়াছে, অন্তরার স্থলে স্থলে মিলও দেওরা হইরাঁছে। 
১। - গ্রাম্যকুল। বালিকা সহজে পশু7 পালিকী। 
হাম কিরে । শ্যাম উপন। ভোগ্যা । 
রাজকুল-। অন্তবাঁ। সরসিরুহ-। গৌরবা। 
বোগ্যজনে | মিলয়ে জনু ৷ যৌগ্যা ॥ 
২। প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোর়সি মরিলে হাঁ করবি ইহ কাজে । 
নীরে নাহি ভারবি অনলে নাহি দাহবি রাঁথবি দেহ এই বরজ মাঁঝে ॥ 
৩। কান্ত ঞ্জে কলহ করি কঠিন। কুল কামিনী 
বৈঠি রছু আসি নিজ থামে । 
তবহি পিক পাপিয়া শুক সারী উড়ি আওত 
বদন ভরি রটত শ্যাম নামে ॥ 
প্রি পিঅ ।জাহিতহি। ঝাঞ্সি জস্থ । বিমল মহি। জিণই ণহি। কোই তুঅ। 
তুলক হিং। ছু॥ 
শি ছুও পাচ মাত্রায় গঠিত__ইহার সহিত বৈষ্ণব কবিদের ছন্দের মিল আরও, 
ঘনিষ্ঠ! 
কুলিন সহু। ভমর বহু । রঅণি পহ। কিরণ লহু। অব অর ৰ-| সন্ত । 
মলর গিরি | কুন্ুম ধরি 1 পবন বহ্‌ | সহব কহ । হুনুহি সথি (দিঅল ৭ হি। কন্ত। 
ভানুপিহ প্রত্যেক ২য় পর্বে একটি করিয়া মাত্রা ছাড়িয়। দিয়াছেন । যেমন 
ভু দথি মুহু মহ । গাহে পিক কুন্ছ কুগু। কুপ্ভবনে দু'হ দু'হ। দেঁ(হার পানে চায়? 
বূবনপন বিলদিত | পুলকে হিয়া উলদিত। অবশ তনু অলসিত। মুরছি জন যায়: 


জঙ্গ ধরি কিরিতে নব ভুবনে, মরি মরি আনঙ্গ দেবত। (৩) শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন 


রবীন্দ্রনাথ (১) পঞ্চশরে ভন্ম কারে করেছ একি সন্ন্যাসী (২) একদা তুমি 


বৈষব-পদাবলীর ছন্দ ১৯৭ 


সাতমাত্রার ছন্দ 1+__একই রূপ মাত্রাবিচারে সাত মাত্রার গঠিত তিন 

*পর্বব এবং ৩, ৪ বা ৫ মাত্রার গঠিত শেষ পর্বের দ্বারা এই ছন্দ রচিত | 
পর্ধের ৭ মাত্রাকে ৩+-৪ মাত্রার উপরিভাগ করা চলে । জরদেবের-__৭+ 
৭74-৭-41৩ 

কিং করিষ/তি। কিং বদিষ্তি। স| চির বির। হেণ। 

কিং জনেন ধ। নেন কিং মম | জীবিতেন গৃ হেণ ॥ 


|» ৭4-৭7-৭4-৪-_গ্রীসনাতন | চিত্তমানস | কেলিনীপ মণ রালৈ | 


মাদ্বশাৎ রতি । রত্র তিষ্ঠতু | সর্বদা তব | বালে ॥ 
নব _মঞ্জু মঞ্জুল। পুঞ্জরঞ্জিত | চুত-কানন । শোহই । 
রসাঁ_লাপ কোকিল । কোকিলাঁকুল | কাকলী মন | মোহই ॥ 
৭7-৭+-৭+৩--নবীন নীরদ | নীল নীরজ | নীলমণি জিনি | অঙ্গ | 
বুবতিচেতন। চোর চুড়হি। মোর পিগু বি। ভঙ ॥ 
বিগ্ভাপতির গেলি কামিনী গজহুগাঁমিনী বিহসি পাঁলটি নেহারি।” 


তব চরণ ফেলে (৪ ) আবার মোরে পাগল করে দিবে কে (৫) মর্স্নে বে মত্ত আশ! সর্প 


সম ফোনে ইত্যার্দি কবিতায় এই পীচ মাত্রার ছন্দকে নানা বিচিত্ররূপে উপস্থাপিত 
করিয়ছেন। 


1 প্রাকৃত পিঙ্গলে এই ছন্দ (১) চ্চরী, (২) মনোহংদ, (৩) গীতা. (9) হরিগীতা । 

চটরী__পাঅ নেউর। ঝংঝণকই ! হুংস সন্দ স্থ। মৌহ্না। 

».. খুব খোল খ-। ণণংগ্র ণচ্চই । মোতিদ।ম ম-। নোহ্র ॥ 
গীত! _জহ-_ফুলল কেঅই । চারু চম্পঅ। চুতমঞ্জরি। বশ্ীল।। 
সব-_দীস দীনহ | কেন্থ কীণণ ৷ পাণ বাউল। ভম্মর| ॥ 

কেবল ছুই মাত্রা অতিপর্বব ছাঁড়ী ছুই ছন্দে কোন ভেদ নাই । 

হরিগীতা_গঅ--গহহি ঢুক্ষিঅ। তরণি লুক্ষিঅ। তুব্য় তুর অহি। ষৃজববিয়। 
রহ__রহসি মীলিঅ। ধরণি গীলিঅ । অল্প পর ণহি।। বুঝিয়]। 


পল স্টিভ এত ভর 


সী ৪৯75 লা ঃ 


রঙ 


বং 


০৮, পদীবলী-পরিচয় 


গোবিন্দদীসের "নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ” রার়শেখরের গগগনে। 
অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই 1 কবিশেখরের বেগ্ভাপতির?) 
“ঈ' ভরা বাদর মাহ ভাঁদর শূন্য মন্দির মোর ।' সিংহভূপতির “মোর বন বন। 
শোর শুনত বাঁঢ়ত মনমথগীড়'_ইত্যাদি বিখ্যাত পদ এই ছন্দে রচিত। 
এই ছন্দের স্তবকিত রূপ_-৭4-৭, ৭+৭, ৭45৭, ৭+২ (কিংবা ৭+৫) 
ববহু পিরা মঝু ৷ আউনে আওব । দুরে রহি মুঝে । কহি পাঠাওব | 
সকল দৃখন। তেজি ভূখন।  সমক সাজব। রে। 
লাক নতি ভয়ে । নিকটে আওব । রসিক ব্রজপতি । হির়ে সন্তায়ব। 
কাম কৌশল । কোপ কাজর | তবহু' রাজব | রে । (সিংহভূপতি) 
নরহি চক্রবর্তী ঘনশ্তাম এইরাপ স্তবকগঠনের প্রধান শ্লী । দৃষ্টান্ত 
গৌর বিধৃবর। বর্জ সুন্দর । জননী পদধূলি । ধরত শির পর । 
করত বিজয় বি-। বাহে তুস্থর । বুন্দ বলিত স্থ-। শোয়ে । 
চড়ত চৌদল। নাহি ঝলকত | অরুণ কিরণ স-। মুদ্র উছলত | 
মদন মদভর | হরণ সরস শি-। ডার জনমন | মোহয়ে ॥ 


পর্বের প্রথমে দীর্ঘন্বরের বদলে ইহাতে হুন্বস্বর আছে ইহাই প্রভেদ | 
ননে!হ-_জহি-কুল কেন্ছগু অ। সোঅ চম্পঅ । মংজুল| । 
সহ-_আর কেদর। গন্ধ লুন্ধউ | ভন্মর1। 


বা 


ইহাতে একটি পর্ববই কম । রবীন্দ্রনাথ ৭এর সহিত « মাত্রার পর্ব ব্যবহারের পক্ষপাতী 
ছিলেন। (১) বেলা! বে পড়ে এল জলকে চল (২) পর!ণে ভাঘবাস ফেন গে। দিলে 
রূপ না দিলে বদি বিধি হে (৩) এমন দিনে তারে বলা যায়, (৪ ) গাহিছে কাদীনাথ 
নবীন বুবা ধ্বনিতে ৮ভাগৃহ ঢাকি ইত্যাদি কবিতায় ৭এর সঙ্গে «মাত্রার সম।বেশ দুষ্ট হয়) 


চলি_চন কোইল। সাব ॥ মহ-__মাসপঞ্চম ।:গব 
নন্দ বন্মহি। তাব ॥ পহ-কন্ত অঙ্গ ঝবি। আব - 
পাকিত পিঙ্গলে তের ছন্দের এইবপ দৃষ্টান্ত দেওয়| আছে। ২৭4৩ 


১৯১৯ 
একই নিরমে ৬টি মাত্রায় 

নী টি রী এাস এক এক 
এ গল করিয়া ৩ পর্ব ও একটি ২ বা ৩ মাত্রার উপপর্কে 
রি লঘু ব্রিপদদীর ট্পপ ও এরূপ তিন পর্ব ও ৪ বা 
গঠিত এক এক উপপর্কে প্রাক 


দা কর্ধতি কিল। কোকিল কুল। উজ্জল কল। নাদম। 
৬৪ মিনি করিতি। জৈমিনি িতি। জলপতিসবি-. যাস লেনাতিন) : 
১+৬+৬+৪ (১) আওত পর। বঞ্চকশঠ। নাগর শত। ঘরির|। 


পদপক্কজে । নূপুর বাজে । শেখর মনে। | লোভা ॥ 
€ শেখর) 
১ 
শচীনন্দন দান ও ঘনগ্ঠাম দাস বারমান্ত। পদে এই তৌমর.ছন্দকে সাত মাত্রার 
সহিত মিশ।ইয়া স্তবক গঠন করিয়াছেন । 
দেখ_-পাপি আঘন। ম।স॥ জনু-_বিরহতীপ-হু। তাশ॥ রি 
দর--পাই সৃখবিহি। পেল। হিয়ে__কৈছে সহইব। | শেল। 
হিভম--কৈজ্ন সহইহ। শেল ভেল মু । প্রাণ পিয়া পর। দেশিয়] । 
জন্ব--ছুটল ফুলশর | ফুটল অন্তর । রহিল তহি পর । বেসিয়। 
তোমর ছন্দ হইতে গীতাচ্ছন্দে ৪টি শব্দের পুনগাবৃত্তির দ্বারা অভিসরণ সঙ্গীত মাধুষ্য 
বাড়।ইয়াছে। শচীনন্দন দ।সও ঠিক এইভাবে ছন্দের বৈচিত্র্য সম্পীদন কখিয়াছেন। 
1 ইহার অনুরূপ ছন্দ প্রাকৃত গিঙ্গলে. হীর, ও ধবলাঙ্গ_। 
হীর ছন্দে শেষ গবে” পাঁচ মাত্রা এবং ধবলাঙ্গ ছন্দে ছুই মাত্রী। অতএব হীর 


৬) 


নি 


রি ০ 


পালা রা 
- টিটি সন সনি 
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টে সবর না 
৯৭ ৩ 


ই টিটি সি 
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৬+৬+৬+৫ (৩) চন্দ্রকোটি। কমল ছোটি। ছে বদন। ইন্দুয়। | 
মুকৃতা পাতি । দশন কাতি। বচন অমিয়! সিন্ধুরা। 
(মাধব) 


২০০ 


৬৬৬৩ €) নব রঙ্গিম। পদ ভঙ্গিম। অন্গুলে নখ । টাদ। 
মাধব্‌ ভণ | রমণীমন-| চকোর নিকর । কী । 
স্তবক--আজু বিপিনে আওত কান । মুরতি মুরত কুন্ুম বাঁণ। 
জন্ু জলধর রুচির অঙ্গ ভাউ নটবর শোহণী । 
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ । তরুণী নয়ন বয়ন ফন্দ। 
বিশ্ু অধরে মুরলী খুরলী। ত্রিভুবন মনমোহিনী | 
বৈষ্ুব কবিগণ কোথাও অল্গরে অক্ষরে প্রত্যেক দীর্ঘস্বর্কে ছই 
মাত্রায় ধরিরাছেন -কোথাঁও কোন কোন দীর্ঘন্বরের হুম্ব উচ্চারণ 
করিরাছেন। কোথাও ীহারা পর্বের প্রথমাংশে দীর্ঘ মাত্রা, কোথাও 
দ্বিতীরাংশে দীর্ঘ মাত্রার ব্যবহার করিয়্াছেন। উপরের দৃ্টাত্তগুলিতে 
দেখা বার -ফুক্তাক্ষরের পূর্বস্বরকে বর্ধত্রই ছুই মাত্রা ধরা হইয়াছে। 
ক্রমে এই ছনে যুক্তাক্ষরের পুর্বস্বর, একার, কার ছাড়া কোন দীঘন্বরের 
নীরব স্বীকার করা হর নাই। পরে কোন দীর্ঘন্বরকেই দুই মাত্রা 
ধরা হর নাই অর্থাৎ ছন্দ অক্ষর-মান্রিক হইরা পড়িরা একেবানে 
ছুন্দোহিল্লোল হারাইর|ছিল । 


লু চৌপনীর এবং ধবলাঙ্গ লঘু ব্রিপদীর অনুরূপ । এই দুইপ্ছনে ন্দীর্ঘ স্বগ্ের নিয়গিত 


বিস্তান আছে_বৈকব কবিদের পদে মোটের উপর পবে পরবে মাত্রানাম্য রাণা 
হইরাছে | 
হীর--৮+৬+৬+&__ পুলি ধবল ॥ হক নবল। পক্থি পৰল। গন্িএ । 
কর চলই। কুণ্ম ললই | ভূমি ভরই কীন্তিএ। 
রবীন্দ্রনাথ বন পন বুক্তাক্ষর প্রয়োগে হীরছন্দের ছন্দোহিলোল রক্ষা কপিয়। গিঘ্া্থেন__- 


৫% 


বৈষ্ণৰ-পদাবলীর ছন্দ 


,.. পিক়্ার-পজঝটিকা শেষপর্কের ছই মাত্র! এবং ভুম্বদীর্ঘ মাত্রার 
বৈষম্য হারাই! চতুর্দশ অক্ষর-মাত্রার পয়ারে পরিণত হইয়াছে। ই 
কতকগুলি চরণ তুলির দেখাইয় জী 
সমস, পয়ারের পদেও তে 
ইত্যাদি কবিগণ এবং টচত 


০১ 


[ছি__সেগুলি পজ বাটকার পদে বেমন 
মনি। চত্তীদাস, কবিশেখর, বছুনন্দন 
গ্তচরিতকারগণ পরারে কাব্য রচনা করিয়াছেন । 


চণ্ডীদাসের পয়ারে যুক্তা সত্য 
শত, সবের আতিশব্য নাই__€ তা উভা পভ নাই 
কাছাকাছি। ভি 


১। নল তা 
কালার লাগির! হাম হব বনবাসী । কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাণী। 


২। এ কবিশেখর কয় না করিহ ডর | গোপনে ভূঙ্জিবে সুখ ন! জানিবেপর। 
ক্রমে ক মাত্রার স্থলে দলে দলে যুক্তাক্ষর পরারের মধ্যে 
প্রবেশ করিরা পয়ারকে পজ ঝাটকা হইতে বহুদূরে লইরাঁ গেল। বেমন__ 
ভাবাদি অঙ্গজ1 তিন নৈমুগ্ধ্য চকিত। 
ঘাবিংশতি অলঙ্কারে রাধান্গ ভূষিত । - বছুননদন । 


কভু__কাষ্ঠলে। ই ইঞ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কারা। কভু_-ভূতলজল অন্তরীক্ষ লঙ্বনে লবুমায়া ॥ 
তব__খনিখনিত্র নখ বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র। তব-_পঞ্চতূত বন্ধন কর পঞ্চভুততন্ত্। 
ধবলাঙ্গ__-৬+৬+৬+২-_তরুণ তরণি ৷ তবই ধরণি। পবণ বহ খ। রা। 
লগ ণ হি জল। বড় মরু খল। জণ জিঅণ হ। রা 
এই ৬ মাত্রার ছন্দ ৩ ভাবে বাংলায় রূপ লাভ করিয়/ছে। (১) একটি রূপে প্রত্যেক দীর্ঘ 
স্বরের জন্য ছুই মাত্রা” ধরা ইইয়াছে। যেমন__ 
দেশ দেশ নন্দিত করি মক্দিল তব ভেরী। আদিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি। 
(২) কেবল যুভ্তাক্ষরের পূর্ববন্বর ও একার ওঁকারকে ছুই মাত্রা ধয়িয়া। যেমন_ 
পৌষ প্রথর শীত জর্জর ঝিনী মুখর রাঁতি। নিজ্জন গৃহ নিপ্রিত পুরী নির্বাণ দীগ ঝতি। 
(৩) সকল প্রকার দীর্ঘ স্বরকেই উপেক্ষা করিয়া অক্ষর মাত্রিক ভাবে | বেমন__ 
বঙ্গে সথবিখ্য।ত দামে।দর নদ ক্ষীরসম স্বাছু নীর। 


০০০০০ 


1] 
] 
| 
॥ 
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তার, পর পয়ারের মধ্যে আর একশ্রেণীর চরণ প্রবেশ করিল । এই 
শ্রেণীর চরণে পাঁদকমাত্রা (5%119511০) এক এক মাত্রার স্থান অধিকার 
করিল। পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত হসন্তবর্ণের মিলনে অথবা স্বরষুক্ত 
বাঞ্জনবর্ণে এক একটি পাঁদকমাত্রা গঠিত । পরারের মধ্যেই পাই _ 
পিঠে দোলে সোনার বাঁপা তাহে পাটের খোপা । 
গলে দোঁলে বকুল মাল গন্ধরাঁজ টাপা॥ (রামানন্দ ) 
ইস যে পয়ার তাহা! নিক্নলিখিত রূপ হইতেই বুঝা! যাইবে--৮+৬, * 
৮৮৬. প্রিঠে দোলে সৌনাবর্ণপা তাহে পাঁটোরাঁপা। 
ূ গলে দোঁলে বকুল্সালা গন্ধরাজ টাপা ॥ 
এই শ্রেণীর চরণ পয়ারের মধ্যে কিরূপ চলিরা গিয়াছে, তাহা 
কৃত্তিবাসের ছন্দোবিশ্লেষণে পূর্বেই দেখাইয়াছি। এই শ্রেণীর চরণের 
আতিশব্য কোন পদে ঘটিলেই তাহাকে ধামালী বলা হয়। পর্নারের 
এই ধামালী-রূপের স্ত্রপাত বড়, চণ্তীদাঁস হইতেই হইয়াছে । 
কে না বাণী । বাএ বড়ার্ি। কালিনী নই । কুলে । 
কেন! বাণী । বাঁএ বডারি । এ গোঠ গো-। কুলে । 


রবীন্দ্রনাথ অন্তরার পর্বে ছুই মাত্র! বাড়াইয়া৷ লিখিয়াছেন__ 
(১) শুনহ শুনহ বালিকা । রাখ কুস্থম মালিক1। 
কুপ্ত কুগ্ত ফেরনু সথি শ্য'মচন্দ্র নাহি €ৈ । 
ছুলই কুস্ুম মগ্জরী ভ্রমর ফিরই গুগ্রারি । 
অলন বমুন! বহয়ি বার ললিত গীত গাহি রে। 
(২) ভুদি_ ন্রদুখর মন্দ্রিত । তুমি__বজ্বহ্নি-বন্দিত | 
তৰ-বন্তবিশ্ব বন্ষদংশ ধ্নবিকট দন্ত | 
তব_দীপ্ত অগ্রি শত শী বিদ্লবিজয় পন্থ ॥ 


“সরি ২. ণ ঞ ১ রর এ 


ঞার রর না শা্যন্যাচ, নাট? 
া ৮৮ াফাতাহ ০০7৮৭ 
৪৫ ১৪০ টি রি ছে পি সর 


২৪: এ আনে 


বৈধব-পদাবলীর ছন্দ 
বৈঝ্ব সাহিত্যে লোচনদাস রর 
নিলা কবিতার প্রধান ছন্দ হ 


২০৩, 
৮ 
ই ধামালী ছন্দের প্রধান - প্রবর্তক | %. 
রামপ্রসাদের রচনার মধ্য দিয়া বর্তমাঁন 
ইয়া উঠিরাছে। দৃষ্টান্ত 
চ778779দা বগি 
+২--দ্ধ-পের্‌ না-গর্‌। সের-সাগর | উদয় -হলো।। এ 
নি | ভন্বর-হলো। এসে ।, 
না-গ-রী লো 
নাছ জের টনের মন্‌ বে। তাইতে গ্েল। ভেসে ॥ 
| অ্রপদদী__পজ্ঝাটকা বে ভাবে পরাদে পরিণত হইয়াছে 
শ শোঁকিত রী লে ং ন্, ৃ রি মর 
কত রী ত্রিপদীও সেইভাবে সাধারণ দীর্ঘ ত্রিপদীতে পরিণত 
ভহয়াছে। দীর্ঘ স্বরের মাত্রাগৌরব হাবলাইর়াও ইহা “কবল অযুক্তাক্ষরে 
ভুরি প্রয়োগে প্রাকৃত ছন্দের কাছাকাছি ছিল। বেমন পি 


. গোকুল নগর মাঝে । আরো কত নারী আছে। 
তাহে কৌন না পড়িল। বাঁধ ] 
নির মল কুলখানি । বতনে রেখেছি-আমি | 
বাশী কেন বলে রাধা । বাঁধা ॥ 


এঞুমে এক একটি মাত্রার স্থলে ঘুক্তাক্ষরের অবাঁধ প্রবেশে ইহা 
পারত হইতে দুরবর্তী হইল। যেমন__ 


ইহা! অনেকটা বি্াাপতির_যব- গোধূলি সময় বেলি। 
ধনি__মন্দির বাহির ভেলি । 

নব জলরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ পসারিয়া গেলি । 
-ইত্যাদির অনুরূপ |. 


% চাইলে নয়ন বাধা রবে মনচোর! তার রূপ । ০৯ 
হান্তৰয়ান রঙ| নয়ান এই না৷ রসের কুগ ॥ ৰ টি 
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপি কুল মে রবে নাই । ৭ 
কুলশীল তোর রাখবি যদি থাক না! ব্রিল ঠাই । 


রিকি এ ররর পা ২ ন সম্ার * সপ 

০৯ ২ » ধা এ ৮৯ 
টিটি প্রীত ১ উড 27 কন ০০০০ চু ০ 
২ ভে কট857 


২০৪ পদীবলী-পরিচয় 
মোর নেত্র ভূঙ্গ পদ্ম । কি কান্তি আনন্দ সন্ম। কিব! ক্ষত্তি কহত নিশ্চর । $ 
কহিতে গদগদবাণী । পুলকিত অঙ্গখানি | এ যুনন্দন দাঁস কর ॥ ৃ 
শুধু যুক্তাক্ষর নয় ক্রমে পাদকমাত্রা ( স্বরযুক্ত ব্যজন+হসত ব্যঞ্জনে পদাবলীর অলঙ্কার 
গঠিত মাত্রা ) প্রবেশ করিষ্বা ইহার রূপ আরও বদলাইয়। দিল । বেশন-__ কবিশেখর কালিদাস পান 
্‌ দো কেন কর রোষ । না ৰ পাদাবলীর ছন্দের মত অলঙ্কার লইর়াও আলোটন। 
অক্রুর করে তোর দোষ । জানীনিএ হকির ক. বনাছেন। তীহার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বিগ্াপতি 
| ইহা বদি কহ তুরাঁ চার । | অলঙ্কার লইর ৃ ত্য বিগ্াপতি ও গোবিন্দদাসের 
হু চা থ কহ ং লঙ্কান লহ] আলোচন। আ র 
তই অক্র র মত্তি € নিলি চুরি করি। তু তে হি গোবিন্বদাঁসের অলঙ্কারই 
তুই অক্রুর মৃত্তি ধরি। ক্র নাল চুর ক গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালী পদকর্ভাদিগের মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগে গো 
গৈ পাতা, কার এয়ে গীঁবিনী- 
অন্টের নর ছে ব্যবন হার । ! দাস বোধ হর সর্কশ্রে্ঠ। তীহার প্র গোবিন? 
বরা কি . সমস্ত রকম অলঙ্কারের 
ভদাহরণ আছে। 
ঃ বাপক-মুলক কাব্যলিল__ 
সো তু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্তাম জলদরস আশে । 
সে। অব নয়ন নীর দেই লীচহ কহতহি' গোবিন্দদাসে ॥ 
টু পা রি চে সী রি তত আা7ক উকউ১১৯২ ৃ 
কুল খোওয়াবি বাউরি হবি লাগবে রনের ঢেউ । তব অগের়ানে কয়লি তুহু এঁছন অব সুপুরুষ বধ জান। 
লোচন বলে রসিক হ'লে বুঝতে পাঁরে কেউ | উচ কুচ চুন্বক সরস পরশ দেই উদঘাটহ দ্বিঠি বাণ ॥ 
পাদকমাত্রার সখ্য! বাড়িয়া এই ছন্দ বামালীর দীর্ঘ ভিপদীর রূপ ধঠিল | স্লেষ কাননে কুস্থম তোড়সি কাহে গোরি""**."" পুজহ পশুপতি 
এনন কেউ ব্যথিত থকে । কথার ছে খাণিক রাখে । নিজ তনুবান-.” ইত্যাদি পদটি গ্সেষের একটি বিশিষ্ট উদীহরণ। আর 
নয়ান ভরি দেখি | রূপ খানি । একটি উদাহরণ__ 
লেচিনদ! ন দলি উ নে। ং 
সি না নি রব রি রর রঃ | সৌরভে আঁগরি রাই সুনাগরি কনকলতা সম সাজ । 
কুল মজালি আপনা আ।। পণিশ। * ঈ এ ++ স্যার 
জার টনি ্‌ হবি চন্দন বলি কোরে আগোরল কুঞ্জে ভূজঙ্গম রাজ | 
ভহারই বর্ভমান রূপ ( ব্রবীন্দ্রনাথ ) 
এ ক্লেষ যা কর লাগি মনহি মন গোই। 
খোকা নাকে শুধার ডেকে এলাম আমি কোথায় থেকে ৃ 


গল মনোর্থ না চল সোই ॥ 


না ভারে কর হেনে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে অভিশয়োক্তি__এসথি শ্তাম সিদ্ধ করি চোর 
ইচ্ছা হারে ছিলি মনের মাঝারে ॥ | কৈছে ধরলি কুচ কন কটোর। 


কোনখানে তুই কুড়িয়ে গেলি আমারে । 


ডি পদীবলী-পরিচয় 


'মালারূপক-_অধর পডীর:দশন মণি মোতি 
রৌচন তিলক মৈনাঁকক জোতি। 
শ্লেষমুূলক বিষমালঙ্কার-_ 
যো গিরি গোচর বিপিনহি অঞ্চরু ক্ূশ কটি কর অবগাহ। 
চন্দ্ুক চারু শটা পরিমণ্তিত অরুণ কুটিল দ্িঠি চাহ ॥ 
সুন্দরি, ভালে তু হরিণ নয়ানি 
সো চঞ্চল হরি হির়। পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সেরানি। 
সুম্ষম অলঙ্কার _ 
বিঘটি মনোরথ আন চপল হৃরি তাহি ছুহি সঙ্কেত রাখি, 
কৃল্ুম হার অরু মুকুলিত সরসিজ গোবিন্দদাস এক সাখী। 


মালোপমা_ 


তন্থ তনু মীলনে উপজল প্রেম । মরকত বৈছন বেড়ল হেম। 


কনকলতার জন্ তরুণ তমাল। নব জলধরে জন্ু বিজুরি রসাল ॥ 
ঢুহু' তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ ॥ 


কমলে মধুপ বেন পাওল সঙ্গ | 
জানান _ 


ববল বিভুদণ অন্বর বনই | 
হেবইতে পরিজন লোচন ভুর | 


বেন রঙের পুতুল পারদের মধ্যে ডুবিরাছে। ] 


ব্াপক _ - 
5) বেণুক দুকে বুকে মদ্নানিল কুল ইন্ধন মাহার্জারি ৷ 


চান্দনি রজনি উল্োরোলি গোরি । হরি অভিসার রতস্রূন ভোরি । 
ধবলিম কৌমুদি মিলি তন্ু চলই । 
রঙ্গ পুতলি কিরে রস মাহ। বুর । 
- জ্যোহলার মধ্যে ধবলবদন| গৌরাঙ্গী বাবিকাকে চেনী বাইতেছে না । 


দরশ পানি দুভ' পরশে দোহাগল শ্রমল জোরন বানি ॥ 


রং 


গী 


_ বিশেষোক্তি__ 


পদীবলীর অলঙ্কার 
(২) কিযে করব কুল দিবস 


২০৭ 

দীপ তুল তে 
গোবিন্দ দাস.বতন ₹ ইল প্রেম পবনে ঘন ডো 
বিন্দ ঘাস.বতন করি রাখত লাজক জালে দি | 
লআগোল ॥ 


৬ 


(৩) নীরদ নরনে নীর ঘন সিষ্চনে পুলক মুকুল অবল্ 
ঘেদ মরন বিন্দু বিন্দু চু়ত বিকসিত ভাবকল্ ৰ 


% & 
৪ রব 


চঞ্চল চরণ হইছি 
| কমলদলে বঝন্করু ভকত ভ্রম্গণ ভোর । 
জালরূপক-_মাধব মনমথ ফিরত অহের|। | 
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে 
নন জরজর পন্থ নেহারত তের| ॥, 
_ ইত্যাদি পদ । ৪ হি 
লিষ্ট ূপক-_কিসলর দহন শেজ অব সাজহ আহতি চন্দন পঙ্ক। 
দ্বিজকুল নাদমন্ত্রে ত্থ জারব ছুরে যাউ প্রেম কলস্কা ॥ 
পরম্পরিত দূপক-__ | 
অন্তরে উরল শ্ঠামর ইন্দু। উছলল মনহি' মনোভব জিন্ধু ॥ 
ভ্রান্তি হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাথ । 
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহি সঞ্জে মাগয়ে পাথ ॥ 
জমুচ্চয় _কামিনি করি কৌন বিহি নিরমায়ল তাহে পুন কুল মরিযাদ | 
তাহে পুন হরি সঞ্জে নেহ ঘটালয় তাহে বিঘটন পরমাদ ॥ 
পর্ধ্যায়োক্ত_. 


এতহ" বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত । বুঝলু নেহারত লাক পথ । 


হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত ছুই.ঠাম। 
জল বিরহানল মন মাহা! গোয়। কঠিন শ্রীর ভসম নাহি হোর়। 


পদীবলী-পরিচয় 
ব্যাভজ্ততি (১) পুর নাগরি সঞ্জে রসিক শিরোমণি পুরহ মনমথ কেলি । 


বনচরি নারি তোহারি গুণ গাওব পৃতনিক সঞ্ঞে মেলি ॥ " 


(২) ভাল ভেল মাধব তুহু রহু দূর। 
অযতনে ধনিক মনোরথ পুর ॥-_ইত্যাদি 
সম্দেহ_-(১) সবে নাহি সঙ্ুঝিয়ে দিনকর বীত। 
কিরে নীতল কিয়ে তপত চরীত ॥. 
গোবিন্দদাঁস কহ এতহু অবাদ । 
তন্থ জিবন দু ধনিক বিবাদ ॥ 
(২) ঘন ঘন চুম্বন লুবধ ভেল ছুহ' বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু। 
হেরি হেরি মরম ভুরম পরিধুরল কো বিধূমণি কো ইন্দু॥ 
নীলিত _ কুন কুন্থমে তরু কবরিক ভার | হৃদয়ে বিরাজিত মোঁতিম হার |! 
ূ ধবল বিভূষণ অন্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি তন্ন চলই ॥ 
উওপ্রেক্ষামলক ব্যতিরেক_ 
ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ 
রর . আন্ধারে করিরা আছে আলা । 
মেঘের উপর কিবা সদাই উদর করে 
নিশি দিশি শশ্ি-বোলকলা! ॥ 


বিনোক্ত__তন্রমন জোরি গোরি তোহে দেশপল কনর! জড়িত শণিরাজ | 


গোবিন্দ দীস ভনে কনর! বিহনে মণি কন হয়ে নাহি সাজ । 


ধবল্িগর্ভ সামান্য ভালঙ্কার_ 
বাবক চীত চরণ পর লীখই মদনপরাজয় পাত। 
গোবিন্দদ্যস কহই ভালে হোরল কান্িক আরকত হাত । 
[ রক্তবর্ণ হস্তে আলতার দাগ বুঝা যাইবে না। 158. 
|. 


নিদর্শনা__ রসিক শিরোমনি নাগর-নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়। 
জন্থু বাঙন করে ধরব স্থধাকর গঙ্ু চব কিয়ে শিখরে ॥ 


ব্যভিরেক_ 


পরিণা ম__যাহা ধাহা অরুণ চরণে চলি বাত। 


বূপকাত্মক পর্ধযায়_ 
মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর মু মানস বষ কপ। 
তুয়া হিয়ে হার-তটিনি তট কুচ ঘট উছলি পড়ল দেই ঝাপ ॥ 
পুন দেই ঝাপ পড়ল যব আকুল নাভি সরোবর মাহ । : 
তাহি' লোমাবলি ভূজগি সঙ্গ ভয়ে ত্রিবলি বেণি অবগাহ ॥ 
উপমাত্মক__ 
» নীল অলকাকুল অনিলে হিলোলত নীলতিমিরে চলু গোই। 
 সনীল অলিনী জন্থ শামর সাঁয়রে লখই না পারই কোই ॥ 


লিষ্ট বিরোধাভাস-_তৈখনে দক্ষিণ পবন ভেল বাম। 


কাঁলভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধি সথি গমন যুগতি নী যুযায় ॥ 


পদাবলার অলঙ্কার 


অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খৌঁজব মিলব করতরু নিকরে। 

(১) জলদহি জলদ বিজুরি দিঠিতাপক মরকত কনর কঠোর । 
এ ছু ত হু তন্গ মন নয়ন রসায়ন নিরুপম নওল কিশোর ॥ 

(২) ঢল ঢল সজল জলদ তন্থ শোহন মোহন অভরণ সার্। 
অরুণ নয়ন গতি,বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতি লাজ॥ 


তীহ। তাহ ধরণী হউ মঝু গাত ॥ 
যো দ্রপনে পু নিজ মুখ চাহ। 
. মঝু অঙ্গ জ্যোতি হউ তছু মাহ ॥***ইত্যাদি। 


| সহই ন। পারিয়ে হিমকর নাম ॥ 
অব কিয়ে করব উপায়। 
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চন্দ্রকচারু ফণাগণ মণ্ডিত বিষ বিষমারুণ দীঠ | 
রাইক অধর লুবধ অন্ুমানিয়ে দশনক দংশন মীঠ ॥ 


[ বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপহ্নতি ইত্যাদি অলঙ্কারের মিশ্রণ । ] 


পুনরুক্ত বদাভাসযুক্ত বিরোধাভাপ_ 
'বিগলিত অন্বর সম্বর নহে ধনী স্থরসরিৎ অবে নয়নে । 
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল সোই নয়নবর বয়নে ॥ 
উতপ্েক্ষা_ 
ঘনঘন আচর কুচগিরি কাচর হাসি হাসি তহি পুন হেরি |: 
জনু মঝু মন হরি কনর! কুন্ত ভরি মুহরি রাখল কত বেরি ॥ 
ধবনিগর্ভ অতিশয়োক্তি_ 

(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল। 
হেরইতে হামারি সজল দ্িঠি পঙ্কজ ছুহু' পাদ্ুক করি নেল ॥ 

(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে বব ধরি পেখলু' কান । 
কতশত কোটি কুস্তমশরে জরজর রহত কি বাত পরাণ ॥ 

বিবমালঙ্কার__ 

(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তন লেপই তাপ সহই না পার । 
ধবল নিচোল বহই না পারই কৈছে করব অভিসার ॥ 
বতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির পরান গতি আশে । 
আওত জলদ ততহি' উড়ি বাওত উতপত্ত দীক্ঘ নিশাসে ॥ 

(২) বো কর বিরচিত হার উপেখলু* হার ভুজঙ্গম ভেল | 


পদনখ হৃদরে তোহারি | 
অধরহি' কাজর তোর । 


পু 


অন্তর জলত হামারি ॥ 
বদন মলিন ভেল মোর ॥ 


"পদটি । 


তুয়! দিঠি অরুণিম কাতি॥ 
৪ তুহু কহ গদগদ ভাষ। 
একাবলী কাই নয়নে জি হেই ছেরত পুল অনি ান। 
হেরি জনি প্রেম বাট়ায়ই প্রেম করই জনি মান ॥ 
রূপকাতিশয়োক্তিমুলফ উৎপ্রেক্ষা_ 


“সো মুখ চান্দ নয়নে নাহি হেরলু' নয়ন দহন ভেল চন্দ__ইত্যাদি 


ভ্রান্তি-জুন্দরি জানলি তু ছুরভান। 
হরিউর মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি তাহে সৌতিনি করি মান ॥ * 

গোবিন্দদাস রচনার উপাদান, উপকরণ, পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে 
প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেন নাই যে তাহা! নয়। রূপবর্ণনায় তিনি 
প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, অভিসারের আয়োজন- 
উপকরণ পুর্ববর্তী কবিদের রচন1 হইতেই লইয়াছেন, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, 
কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতিপ্রকৃতি বিষয়েও নূতনত্ব 
কিছুই দেখান নাই, মানভঙ্জন, সন্তোগ ও বিরহের বর্ণনায় যে মীমুলি 
রীতি আছে তাহার রচনায় তাহার বৈতথ্য দেখি না। গোবিন্দদাসের 


॥  এইসঙ্গে আছে-_কাহে মিনতি করু কান । তুহু হাম এক পরাণ । শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গে সম্তোগ-চিহনু দেখিয়। প্রীরাধার রোষের অবধি নাই 1__এই দুই চরণে কি দারুণ 
গ্লেষই না! ব্যর্তী হইয়াছে । কীব্যপ্রকাশে এই অলঙ্কীরের একটি সুন্দর উদীহরণ আছে 
- গেবিন্দদাস তাহ।রই অনুসরণ করিয়ছেন । | 


জস্সেঅ বণো তস্সেঅ বেঅনা৷ ভণই তং জণো! অলিঅম্‌। 
দন্তকুখঅং কবোলে বহুএ বেঅনা সবত্ীণম্‌॥ 
[ লোকে বলে যার ব্রণ তাহীয়ি বেদনাদ_-কাজে দেখি ইহী মিথ্যা কথা।। 
বধূর অধরে হেরি দশনের ক্ষত তবে কেন সপত্বীর ব্যথা? 1 
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কৃতিত্ব এই,__ পুরাতন উপাদান উপকরণ লইয়া! তিনি যে স্থষ্টি করিয়াছেন 
_ তাহা সম্পূর্ণ নূতন বন্ত। অধিকাংশ পদেই তাহার নিজস্ব শক্তির 
একটা মুদ্রাঙ্ক আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অন্ুসারক বা! 
অন্ুুকারক মাত্র নহেন-_-তিনি একজন অ্টী। পুত্রীতন উপকরণে তিনি 
অভিনব সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ শিলীর হাতে পড়িলে চিরপুরাতন 
'বিষয়বন্ত ও উপাদান ষেকি রমণীয় রসঘন রূপ ধরিতে পারে_তাহা 
গোবিন্দদাঁস দেখাইয়াছেন । 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উপমানগুলি সংস্কৃত কবিরা প্ররোগ করিয়াছেন__ 

গৌবিন্দদাঁস সেই উপাদাঁনগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ববর্তী 
কবিরা বে মামুলী ব্যতিরেক, উপমা ও. উৎপ্রেক্ষার দ্বারা রূপবর্ণনা 
করিতেন, গোবিন্দদাস তাহা না করির! প্রগুলি লইরা নানা কৌশলের সৃষ্টি 
করিরাছেন। যেমন বিরহিণী রাধার প্রপঙ্গে কবি বলিয়াছেন__ 

এত দিনে গগনে অথিণ রহু হিমকর জলদে বিজুরি রহু থীর । 

চামরি চমরু নগরে পরবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর ॥ 


মাধব বুঝলু' তোহে অবগাই । 

এক বিরাগে বহুত সিধি সাধলি অতরে উপখলি রাই ॥ 

কুমু্দিনি বুন্দ দিনহি অব হাসউ বান্ধুলি ধরু নব রঙ্গ 

মোতিম পাঁতি কীতি ধরু উর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ ॥ 
গোবিন্দদাস বিরোগের কথা বলিয়া! এখানে অবস্ত দুর্বল করিয়া 
ফেলিরাছেন-__বিগ্াপতি এখানে বিরহিণী রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তি 
শোকে দুগণে প্রান হইর! গিরাছে__এই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া! উপমেয় অপেক্ষা 
উপমানের প্রা্ধান্যঙ্নিত ব্যতিরেক অলঙ্কারের স্থষ্টি করিয়াছেন এবৎ 
-তদ্বারা শিল্যুকে ছাড়াইর! গিরাছেন। 


পদাবলীর অলঙ্কার 
শরদক শশধর মুখরুচি সেশীপলক হরিণক 'লোচন লীলা । 
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তত চোরায়সি চামরকাতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥ 
রি পদে বিদ্ভাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস একটি কৌশলের 

কুহিয়াছেন | রূপকাত্মক পধ্যা় অলঙ্কারের সাহাঁষ্যে 'মনমথ 
মকর ডরহি' ডর কাতর'- ইত্যাদি পদটিতে কৌশলে মনোরীনের নানা 
অন আশ্রয়ের উল্লেখচ্ছলে রূপবর্ণনার একটি কৌশল দেখাইয়াছেন। 
ঘন রসময় তন্গ অন্তর গহীন। নিমগন কতহু* রমনি মনোমীন,-- 
এই রূপকাত্মক পদে কৌশলে কবি কতকগুলি উপমাকে গীঁথিয়াছেন 
অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনার জন্য । গোবিন্দদার্ঁ অনেক সমর বক্তব্যকে জোরালে! 
ও রসালো! করিবার জন্য /১610)655 এর প্রয়োগ করিয়া! [0700179515 
দ্রিয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুসরণ হইলেও এই ধরণের রচনারীতি তীহার 


নিজন্ব। ভীতকচীত ভূজগ হেরি, কুলমরিযাদ কপাট উদঘাটলু' 


_ ইত্যাদি পদ ইহার দৃষ্টান্ত । 
১। যাহে বিন্ু নিমিখ আধ কত যুগ সম সোঅব আনত যাব । 
কঠিন পরাণ অবহু' নাহি নিকসয়ে পুন কিষে দরশন পাব ॥ 
২। আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে তবহি পসারিতে বাজ । 
কীপয়ে ঘন ঘন কৈছে ক্র্ব পুন স্ুরতজলধি অবগাহ ॥ 
এগুলিও আলঙ্কারিক কৌশলের সুন্দর দৃষ্টান্ত । 
কবি প্রত্যেক পংক্তিকে অলম্কত ও ভাবগর্ড করিয়৷ প্রকীশ করিতে 
চাহিয়াছেন বলিয়৷ তাহার রচনা! রসঘন হইয়াছে, অবান্তর কথা একেবারে 


নাই, তরল সুলভ বাক্যের পদে স্থান হয় নাই-_বক্তব্যের ব্যাখ্যান 
'বা বিশদ বিবৃতি পদের মধ্যে নাই_-চরণগুলিতে ব্যঞনা গরচ্ছম আছে _. 


পদ্ীবলী-পরিচয় 


বাগ বিভাসে আতিশব্ট -নাই--দীনতাও নাই। ইহাতে স্থলে স্থলে 
্রসাদগুণের অভাব হয়ত হইয়াছে_কিন্তু রচনা হইয়াছে গাটবন্ধ,র_ 
শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের ঘনগুম্ফিত শ্রোকের স্তায়। 

কৰি চাতুর্য্ের সহিত মাধূর্য্যের অপূর্ব্ব সময়ও ঘটাইয়াছেন। এই 
শ্রেণীর পরিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার সহিত মাধ্্্য-্থষ্টি এক সংস্কত কবিদের 
মধ্যেই দেখা যায় । 


সপ 


৯৮ 


কীর্তনে বাগ্ধ 


নামকীর্ভনে বআ্বথবা লীলাকীর্তনে খোল এবং করতালই প্রধান 
অবলম্বন । কীর্তনে প্রাচীন কালে অন্ত কোন বন্ত্র ব্যবহৃত হইত 
না। প্রাটীনপন্থী কীর্তনীরাগণ আজিও খোল করতাল ভিন্ন অন্ত 
কোন বন্্র ব্যবহার করেন ন1।, মুদঙ্গ নাম শুনিরা বুঝিতে পারা 
বার__ইহার অঙ্গ মুত্তিকানিম্মিত। মৃদ্ঙ্গেরইে অপর নাম খোঁল। 
পাখোরাস্ক, এবং মাদল ও মুদক্গ শ্রার এক জাতীয় বাছ্যন্ধ। পাখোয়াজ 
কাণ্ঠনিস্সিত।ঈ মাঁদল কাঠেরও হর, মাঁটারও হয় । 
আনন মর্দিলশরেঠ, মৃদরত্তার । টি ঞ 
কাষ্ঠ মু্তিক! নিশ্মিত & দ্বপন প্রকার ॥__ভক্তিরত্রাকর, ৫ম তরঙ্গ | 
পূর্বে কাঠের খোল: ছিল কিনা জানি না। শ্রীমহাপ্রভুর,. সময় 
হইতেই খোল মাটীতেই “তৈরী হইতেছে । খোলের দেহটা মীঁটার, 
দুই সুখে চর্্্রে আচ্ছাদন থাকে এবৎ সমস্ত দেহটা চর্মের দলে ঢাকা! 
এথাঁকে ॥ করতাল কাহস্নিন্মিত হয়৷ ভক্তিরত্বাকরে আছে_- 
তি 


প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাঁল। 

তাহে কেহ অর্পরে চন্দন পুষ্প মাল | 

শরীচ্দন মাল! শোভে সর্ব মর্দলেতে | 

নিরন্তর বঙ্গাদি দেবতা বৈসে বাতে ॥ 

4 ৩৩৭ 
সংকীর্ভনারন্তে' খোল করতালে মাল্য আর 
* 2 করতালে মাল্য চন্দন দিয়া আসরে উপস্থিত পুজনীয় আচারধাগণকে 
ও কীর্ভনীয়াগণকে দিবার রীতি চলিয়া আজিতেছে। 
খোলের স্বর বাধা স্থর, যে কোন যন্ত্রের সঙ্গে বাজাও, নৃতন 
করিয়া স্থুর বাঁধিতে হয় না। .সকণ্ঠ স্থরেই সুর মিলিবে। কীর্তনে 
যেমন সুরের চারিটা ধারার উদ্ভব ঘটিরাছে, খোলেও তেমনি এই 
চারিটা ধারার অনুরূপ পৃথক পৃথক বাচ্ের ্ষটিটংহইয়াছে। ভিন্ন 
ভিন্ন বাগ্ের ভিন্ন ভিন্ন তাল। এই সমস্ত তালের আবার সঙ্গম, লয়, 
লহ্‌র, মাতান্, তেহাই, ফাক এবং, তাহার পৃথক পৃথক বোল আছে। 
কীর্ভনে যেমন আখর আছে, খোলেও, তেমনি কাটান আছে। গায়ক 
যেমন আখরের পর আখর দিয়া অথবা সুরের বিভিন্ন, ভঙ্গীতে একই 
আখরের পুনরাবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবুন্দের হৃদয়ে" রসের তর স্থষ্ করেন, 
বাদকও তেমনি কাটানে সুরের অনুরূপ বাজনার ঢেউ-তুলিরা আসরে 
নর সজল 5 বর গল 
নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর, পায়র গ্রামের জট কুগ্জ দাস এবং তাহার ছাত্র 
ইলামবাজারের নিকুগ্ধ বাইতি, মুলুকের স্র্..পাতর, ঠিবে গ্রামের 
অবধূভ “বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-পরবাসী নব্ীপচন্রব্রজবাসী গ্রৃতি 

মুদঙ্গবাদকগণের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি। 


জি 
চা 
এ 


১৯ 
--কীর্তুনে নৃত্য 


সংকীর্ডনে প্রীচততচনদের যনোহর নৃত্যের কথা বছ বৈফব গ্রন্থে 


বণিত আছে। শ্রীবাস-অঙ্গনে নাম সংকীর্তনে, কাজী দলনের মিলেননহীি ্ী 
রাজপথে, সন্তযাস গ্রহণের পর" অদ্বৈত আচার্্য-গৃহে, পুরীধামে রখবাত্রা 
মহোত্সবে মহাপ্রতুর নৃত্য ধরণীকে ধন্য করিয়াছিল। পদাবলী- সাহিত্যে 


ইহার বর্ণনা পাওয়া যায় । নবদ্ধীপে এবং পুরীধামে কীর্তন-সম্প্রদারে ষাহার! 
নৃত্য করিতেন, তাহাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে _ * 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় ভৃত্য ৷ 
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ 
আপনে মহাপ্রভু গায় ধার নৃত্যকালে | 
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥ 
বশ সহত্ম গন্ধবর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ |. ২. 
তারা গার সুক্রি নাচি তবে মোর সুখ ॥ 
তাহার নৃত্যে আনন্দিত মহাপ্রভু বলিরাছিলেন_- 
প্রভুঃবোলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । 
আকাঁশৈ উড়িরা বাঙ পাঙ আর পাখা 
মহাপ্রভুর অপর একজন অন্তর শ্রীঅদ্িত আচার্যযকে লক্ষ্য করিয়া 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে বণিত হইরাছে__ 
.. বার দ্বারা কৈল প্রতুীর্ন প্রচাকু। * - * 
-..: বার দ্বার! কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ 
আচার্য্য অদ্বৈত, শ্রীপাদ নিত্যানন্ন, ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই 
কীর্ভনে ও নৃত্যে সমান নিপুণ ছিলেন । পরবর্তী কালে নিত্যানন্দপুত্ 
বীরভ্র, অদ্ৈতপুত্র অচ্যুত, গোপাল ও কুষণচন্্র, শ্রীথণ্ডের রঘুবন্দন ঠাকুর 


* নরোনম, আচার্য প্রীনিবা প্রসৃতি কীর্ভনে ও নর্নে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 


! 


কীর্তনে নৃত্য 


এনা পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাঁম। অভিজ্ঞ মৃদ্গবাঁদকের। 


ক. মনোহর বাচ্ছের সঙ্গে মধুকণ্ঠ কীর্তনীরার কে এই পদ এক অপূর্ব 


উন্মাদনার স্থষ্টি করে।  মাদারবাটার বিপিন দাস কীর্তনীয়৷ নর্তন রাসের, 


সিদ্ধ গায়ক ছিলেন । 
তাহার গান শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 


চা 


॥ কানাড়া, মিশ্রঝাঁপতাল ॥ 
চাদ্ববদ্নী নাচত দ্রেখি। 
তা ত্বা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝখ 
দ্িগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ 
থোই ভরিমি দরিমি রিমি ডরিমিকী দ্রিমিকী জরি 
তাক তাক গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি 
গড়ি গড়ি তত্তা দ্িমিতা তাতা৷ থোই তিনিকিটি ঝ1॥ 
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর। .. 
দ্রুতগতি চরণে না৷ বাজিবে মন্ত্র ॥ রা. নর 
বিষম সঙ্কট তালে বাঁজাইব বীশী |. 


6 


ধনু অঙ্কের মাঝে নাঁচ বুঝিব প্রেয়দী ॥ 
শহার্ভিল তৌমান্ধ লব বেশুর কীচুলি। 

জিনিলে তোমারে দিব মৌহন মুরলী ॥ 

যেমন»,বলেন শ্তাম নাগর তেমনই নাঁচেন রাই। 

রা লুকান শ্তাম চারিপাশে চাই ॥ 

সবাই বলে রাইএর জয় নাগর হারিলে। 

দুঃখিনী কহিছে গোগীমণ্ডলী হাঁসালে॥ 


. কাশীমবাজার রাজবাটীতে বৈষ্ণব-সন্মেলনে, 


॥ কানাড়া মিশ্র--ঝাপতাল 
শ্যাম তোমারে নাচতে হবে । 
'দিগে তা বিনে কেট! থোর লাগ ঝিগ ঝা ॥ 
উড় তাড়া থোই বন্ধুর বন্ধুর বান্ু 
বানু ঝনু ঝন্ু ঝঙ্ু। 
ধোই ধোই ধোই গিড় গিড় গিড় লি 
৬ গিড় গিড় গিড় গিড় ॥ সু 
গিড় তিভ্তা দিমিতা। তান থোরি কাটা ঝা ॥ প্রি - | ১ 
ন| নড়িবে গণ্ড সুণ্ড নূপুরের কড়াই । এ সি. 
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ॥ 
. না নভিবে ক্ষুদ্র ঘন্টি শ্রবণের কুগুল। 
না নড়িবে নানার মোতি নয়নের পল ॥ 
ললিতা বাঁজায় বীণ! বিশাখা মৃদর্গ । 


||| 


টড়া বাশ এত চ্যাট তত সা) 
| পাটি পি ঝি 


যদ ছিলাম হানাদী? টি 
নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনে হাসি ॥ 
াঙ্গালার মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাটীনসাহিত্য আলোচিন। করিলে বুঝিতে ূ 
পারি সেকালে পল্লীবঘাজে উৎসবে-পার্কণে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে নৃত্যের, : 2 


প্রচলন ছিল। 


__ শীীভ _ 
রা জয়দেব 
কবি জি -কথা, উনি 'কাহোর ৰ 


বিস্তৃত আলোচনা, মূল কাব্য, উহার ্ৃ 
পূজারী গোস্বামীর ভাত্যসহ সুবৃহৎ গ্রহথ। 


দ্বিতীয় সংস্করণ 
টাক 


গুকঢাস চ্রপাধায় এ ৪3 গার 


৯৬১/৯/১, কপতিয়ালিস্প সীট * কলি 


